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ইসলামী িমিডয়ার উৎস, মূলনীিত ও িভি�সমূহ  
 

ইসলামী িমিডয়া একিট িবেশষািয়ত িমিডয়া। যার উৎসমূল অননয 

ৈবিশ�যমি�ত। এর মূলিভি� �ধান দু’িট িবষেয়র িদেক িনব�। 

আর তা হল, কুরআনুল কারীম ও রাসূেলর সু�াহ । িমিডয়া 

মানুেষর এক ধরেনর �েচ�া ও তৎপরতা, যা েযাগােযােগর সকল 

মাধযমেক অ�ভুর্ কের। সুিনিদর� নীিতমালার উপর িভি� কের 

এিট পিরচািলত হয়। েযসব েমৗিলক নীিতমালার উপর িভি� কের 

ইসলামী িমিডয়া পিরচািলত হেব, তা-ই ইসলামী িমিডয়ার িভি�। 

িনে� এ িবষেয় িব�ািরত আেলাকপাত করা হল: 

ক.ইসলামী িমিডয়ার উৎসমূহ  

�েতযক িমিডয়ার উৎসমূল রেয়েে যার  ারা িমিডয়া পিরচািলত 

হয়। ইসলামী িমিডয়াও অনুরপ উৎেসর অিধকারী। এর 

উৎসসমূহ ইসলােমর উৎেসর মত। আর এিট একিট িবেশষািয়ত 

িমিডয়া। িনে� এর উৎসসমূহ িব�ািরত আেলাকপাত করা হল: 

�থমত: কুরআনুল কারীম 
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মহা�� আল-কুরআন মহান আ�াহর পক েথেক মানবনািতর 

েহদােয়েতর ননয ে�িরত সবরেশষ ও সবরের্ ��। এর 

অেলৗিকক� অতয� বযাপক, ভাষা উ�ারণ, বণরনা ভিিমা,  

অথর �ভভ িত েকে� এিট অসাধারণ ৈবিশ�যমি�ত। েযেহতু এিট 

মানবনািতর েহদায়ােতর িনিমে� নািযলকভ ত, েসেহতু এেত দুিনয়া 

ও আেখরােতর সব িবষয় অ�ভুর্ রেয়েে। মহান আ�াহ বেলন, 

ا﴿ طۡ  َّ َّ ٰ لۡ ٱ ِ�  نراَر ۡ  َِن بِ كِ�ر � �ر  ]  ٣٨: مالانعي[ ﴾ ٣ ءٖ

‘‘এ িকতােব আমরা েকান িকেুই বাদ েদইিন।’’ P

 
0F

1 

অতএব, আল-কুরআন রা�ুল আলামীেনর পক েথেক ে�িরত 

িরসালাত যা মানবনািতর পূণর িহদায়ােতর ননয অবতীণর হেয়েে। 

ফেল এিট িমিডয়া ৈবিশ�যমি�ত ও �ভািবত একিট ��। যােত 

মানুেষর মােঝ �ভাব সভি�র ননয িবিভ� মাধযম ও প�িত 

অবল�ন করা হেয়েে। আর মুসিলমগণ মানুেষর পর�েরর মােঝ 

েয েকােনা সংবাদ বা ইসলামী দা‘ওয়াতী েমেসন েপৗেে িদেত 

কুরআন েথেকই উপযুর্ প�িত ও মাধযম অে�ষণ কের। 

                                                           
1. আল-আন‘আম: ৩৮। 
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কুরআনুল কারীম িবিভ� কাযর্েমর মাধযেম মানুেষর অ�েরর 

গভীের েপৗেেত সকম হেয়েে। ইসলামী িমিডয়াও মানব অ�েরর 

গভীের েযেত চায় তার �াত�তা বনায় েরেখ। সুতরাং এর 

মূলিভি� �ধান দু’িট িবষেয়র িদেক িনব�। আর তা হল, 

কুরআনুল কারীম ও রাসূেলর সু�াহ । িবদায় হে�র ভাষেণ এ 

দু’িট িবষয়েক আঁকেড় ধরার ননয রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সকলেক িনেদরশ িদেয়েেন। িতিন তৎকালীন অনযতম 

গণমাধযম ব ভ্ তার মাধযেম লাখ ননতার উপিপত েরাতাম�লী ও 

অনুপিপত সকল মুসিলমেক লকয কের বেলিেেলন -   

مْرَ�ْنِ «
َ
تُ فيُ�مْ أ

ْ
كْتُمْ نهميلنْ تضَِ  ترَ� َّ ََ ا  وسغة  رسولِِ : غووا اي تمَ  »تتي

‘‘আিম েতামােদর কােে দু’িট িবষয় েরেখ যাি�, েতামরা কখেনা 

পথ�� হেব না যতকণ েসেেলা আঁকেড় ধের রাখ- আ�াহর 

িকতাব ও তাঁর রাসূেলর সু�াত P1F

2
P।’’ 

ইসলামী িমিডয়ার অবশয কতরবয হেলা উপযুর্ দু’িট িবষয়েক 

                                                           
2 মুওয়া�া ইমাম মািলক, হাদীস নং ১৮৭৪; ইবন আবিদল বার, নােম‘ 

বায়ািনল ইলিম ওয়া ফাদিলহী, নং ১৩৮৯।  
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আবশযক কের েনয়া, চাই তা তাি�ক িবে�ষেণর েকে� েহাক 

অথবা বা�িবক অনুশীলেনর েকে� েহাক। অনযথায় এিট ইসলামী 

িমিডয়া বেল গণয হেব না। মহান আ�াহ বেলন, 

ا﴿ رَ نر  ور �ر  َِنٖ لمُِؤۡ  �ر ُ ٱ قر�ر  إذِرا َِنرةٍ مُؤۡ  ور ررسُوُ�ُ  َّ مۡ   ٓۥور
ر
اأ ن ًَ

ر
رهُمُ  يرُ�ونر  أ  ل

رةُ ۡ�ِ ٱ مۡ  َِنۡ  �ر
ر
ن هَِمِۡۗ أ رَ عۡ  ور ر ٱ صِ �ر َّ  ُ ررسُو�ر دۡ  ۥور قر َّ  �ر ٰ  رَ �ر بيِنٗ  ٗ� رَ  ﴾ ٣ اَّ

 ]  ٣٦: الاحزاَ[

‘‘আর আ�াহ ও তাঁর রাসূল েকােনা িবষেয়র ফয়সালা িদেল 

েকােনা মুিমন পুরষ িকংবা মুিমন নারীর ননয েস িবষেয় তােদর 

েকােনা (িভ� িস�াে�র) ইখিতয়ার সংগত নয়। আর েয আ�াহ 

ও তাঁর রাসূলেক অমানয করল েস ��ভােব পথ�� হেব।’’ P2F

3 

ইসলােমর সকল িবিধ-িবধােনর �ধান উৎস আল কুরআন। চাই 

তা ইবাদেতর েকে� েহাক অথবা মু‘আিমলােতর েকে� েহাক। 

উসূলিবদগেণর িনকট কুরআন হেলা, 

ل ع رسول ا  ص� ا  عغيه وسغم"  الغقول عغه نقلا اللهم ا  تعيم اللة

                                                           
3. সূরা আহযাব : ৩৬। 
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 "م لغغ م والع  جيعيساةبه  والكتبوَ   الصيحف وهو  نلا اتواترا

অথরাৎ ‘‘মহান আ�াহর েস বাণী, যা মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর উপর অবতীণর হেয়েে এবং অসংখয ধারাবািহক 

সূে� সে�হাতীতভােব বিণরত হেয়েে; আর যা সহীফােত িলিপব� 

হেয়েে। এিট শ� ও অথর উভয়িটর নাম’’।  

এর েতলাওয়াত বযতীত সালাত শ� হয় না। আ�াহ বেলন, 

ْ قۡ ٱَر  ۞ ﴿ ا رَءُوا ر  رَ َّ  ]٢٠: الزمل[ ﴾ ٢ هُۚ َِنۡ  َرير

‘‘েতামরা কুরআেনর সহন অংশ েতলাওয়াত কর।’’ P3F

4 

কুরআেনর েতলাওয়াত ইবাদাত এবং গেবষণামূলক অধযয়ন 

মানুষেক আ�াহর ৈনকটযশীল কের। যারা তা অ�ীকার কের তারা 

কািফর িহেসেব সাবয� হেব। এিট ইসলামী শরীয়েতর েয েকােনা 

দলীল-�মাণািদর েকে� �থম উৎস। আর এিট �ধান সংিবধান 

                                                           
4. সূরা মুযযাি�ল : ২০। 
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ও �ধান উৎস িহেসেব �ীকভ ত।5  

উপের বিণরত কুরআেনর সংংা আেরা �� কের েদয় েয, 

কুরআেনর শ� ও অথর উভয়িট আ�াহর পক েথেক এেসেে। 

আর রাসূেলর দািয়� হেলা শধু তা েপৗেে েদওয়া। যােক আমরা 

  বলেত পাির। ’’الإعلام نيلرسيل ‘‘

কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় অবতীণর হেয়েে। এ মেমর মহান 

আ�াহ বেলন,  

﴿  ٓ َّا ِ لۡ  إ نزر
ر
ٰ أ َۡ  هُ �ر �يِّٗ  ناً�قُ رَ َُّ�مۡ  اعر  ]  ٢: يوسف[ ﴾ ٢ قَُِونر �رعۡ  لّعر

‘‘িন�য় আমরা কুরআনেক আরবী ভাষায় অবতীণর কেরিে।’’ P

 
5F

6 

অথরাৎ কুরআেনর অনুবাদ কুরআন নয়, আর তা িদেয় েকােনা 

হকুমও সাবয� হেব না। সালাত শ� হেব না। ইসলামী শরীয়েতর 

এিট উৎসও হেব না। এোড়াও কুরআেনর মত ধারাবািহক বণরনায় 

                                                           
5. যাকািরয়া আলিবরী, উসূলুল িফকিহল ইসলামী, (কায়েরা : ১৯৭৭ ইং), পভ. 

১৫। 
6. সূরা আয-যুখরফ : ৩। 
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নািযলকভ ত অকাটয িববাসসহ অবতীণর েকােনা িকেু এর সমান 

হেত পাের না । অতএব, এ অেথর এিট সকল গেবষক, ফকীহ ও 

মুনতািহেদর িনকট �ধান উৎস। পিব� কুরআেনর বিণরত 

যাবতীয় িবিধ-িবধান, িশকা, িশ�াচার, আখলাক ইসলামী িমিডয়ার 

�ধান উৎস। �েতযক িমিডয়া বযি্� অথবা িমিডয়া সংপার 

উিচত হেলা কুরআনুল কারীেমর উপেরা্ িবষয়ািদর সােথ 

একা�তা েপাষণ করা। ফেল ইসলামী িমিডয়ার বাতরা িপর; যা 

পিরবতরনীয় নয়। েকননা অনযানয িমিডয়ার উৎস মানব হওয়ায় তা 

পিরবতরনীয়। িকক ইসলামী িমিডয়ার উৎস কুরআন যা আ�াহর 

পক েথেক এেসেে। অতএব, মুসিলম িমিডয়া কমরীর দািয়� 

হেলা- েকােনা পিরবতরন-পিরবধরন বযিতেরেক িরসালােতর �চার 

চালােনা।7 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �চার কান ও ইসলামী 

িমিডয়া একই সূে� গাঁথা। যিদও সময় ও পািরপািবরকতার 

পিরে�িকেত িবিভ� সমােন িবিভ� ধরেনর প�িত অবল�ন করা 

                                                           
7. মুহা�দ আমীন হাসান, আল মাদখাল ইলাদ দাওয়াহ ওয়াল ‘ইলাম আল 

ইসলামী (নডরান : দারল আ’মল, �থম সং�রণ, ২০০৩ ইং ) পভ. ১১৫। 
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হেয়িেল। তথািপও নূহ ‘আলা্ইিহস সালাম, লূত ‘আলা্ইিহস 

সালাম, ই�াহীম ‘আলা্ইিহস সালাম, শ‘আইব ‘আলা্ইিহস সালাম, 

হদ ‘আলা্ইিহস সালাম ও মুহা�াদ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-সহ নবী-রাসূলগণ মানুষেক এক আ�াহর ইবাদােতর 

�িত আ�ান নািনেয়েেন।  

কুরআনুল কারীেম দা‘ওয়াহ সং্া�, (إعلام) বা �চার-

ে�াপাগা�া সং্া�, েযাগােযাগ সং্া� অসংখয আয়ােতর 

অবতারণা হেয়েে। এসব আয়ােত বিণরত প�িত ও বাচনভিি 

কুরআেনর ভাষায় িমিডয়ার মেডল িহেসেব উপপািপত হওয়ােক 

আেরা সুদভঢ় কেরেে। ফেল কুরআন অধযয়ন ও তার যথাথর 

অনুধাবন ইসলামী িমিডয়ার অনযতম �ধান কান। কুরআনুল 

কারীম মানুেষর মেনােযাগ আকভ � করেত িবিভ� প�িত অবল�ন 

কেরেে। িনে� েসসব প�িতর বণরনা উপপািপত হল। P7F

8 

এক. িকসসা (القصة)  

পিব� কুরআেনর এক ের�পূণর বণরনাধারা হেলা িকসসা কািহনী। 

                                                           
8. মুহ�াদ কামাল উ�ীন ইমাম, �াে্, পভ. ১৪২-১৪৪। 
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মানব নীবেনর িবিভ� অনুষি িনেয় এসব িকসসা বিণরত হেয়েে। 

ইউসূফ ‘আলা্ইিহস সালাম এর নীবন কািহনীেক সেবরা�ম িকসসা 

িহেসেব পিব� কুরআেন উে�খ করা হেয়েে। আর এেেলার 

উে�শয হেলা মানুষেক িশকা েদয়া। ফেল মানুেষর মােঝ 

কুরআেনর িনেদরশনা েপৗেে িদেত এিট অনযতম একিট প�িত 

িহেসেব �ীকভ ত রেয়েে। এসব বণরনা ও কািহনী সতয। কুরআেনর 

এসব িকসসা কািহনী িমিডয়ার উে�শযেক িবিভ�ভােব সু�� 

কের েতােল। েযমন: 

ক. সংবাদ (أخبار) : এেকে� আদম ‘আলা্ইিহস সালাম এর 

নীবনী ও এ ধরাধােম তার স�ানেদর কািহনীও বিণরত হেয়েে। এ 

োড়াও মূসা ‘আলা্ইিহস সালাম, হারন ‘আলা্ইিহস সালাম ও 

তােদর িবর�াচরণকারী িফরআউেনর  টনাবলীসহ অেনক  টনা 

িববভত হেয়েে।  

খ. �িশকণ (ية�ََ) : কুরআন িকসসা কািহনী বণরনােক তারিবয়া 

বা �িশকেণর অনযতম মাধযম িহেসেব উে�খ কেরেে। িকভােব 

মানুষ তােদর নীবন অিতবািহত করেব এবং িকেস তােদর মুি্ 
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ও িকেস তােদর সফলতা রেয়েে তা উপপাপন করা হয় িকসসার 

মেধয। এেকে� ইউসূফ ‘আলা্ইিহস সালাম এর কািহনী ও 

িমশেরর রানার �ী েনালায়খার  টনা অনযতম।  

গ. দভঢ়ীকরণ (َثبيت) : কুরআেনর কািহনীর অনযতম টােগরট হেলা 

মু’িমেনর অ�রেক দভঢ় করা এবং ক� ও দুঃেখর কারেণ মানব 

মেন েযসব দুি��া, দুঃখ, েবদনা, ক�, সভি� হয় তা হেত িবরত 

রাখা। কুরআনুল কারীেম রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এর অ�রেক সুদভঢ় করার ননয অেনক কািহনী বিণরত হেয়েে। 

েযেেলার মাধযেম ইসলামী দা‘ওয়াহর পেথ যু�-িব�হ অশাি� ও 

তার সাহাবীেদর ক� েদেখ িবচিলত না হেয়  ীেনর উপর অটল 

অিবচল থাকেত উ ু� করা হেয়েে। 

 . িশকা (َعَيم) : কুরআেন বিণরত অিধকাংশ িকসসা-কািহনী 

মানুষেক তােদর  ীেনর মূল িভি� ও িশ�াচার স�েকর িশকা 

েদয়। িকরেপ মানুষ তােদর স�ানেদর সােথ আচরণ করেব, 

িকভােব অপরাধীর �িতেশাধ িনেব এবং মুহিসন বা সৎ মানুষ 

হওয়া যােব এসব িশকা েদয়। এেকে� হািবল কািবেলর কািহনী 
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ও শ‘আইব এর কনযা েয়র সােথ মূসা ‘আলা্ইিহস সালাম এর 

আচরণ উে�খেযাগয। তাোড়াও ইসলামী দা‘ওয়াত ও আখলােকর 

মূলনীিত এবং পিব� নীবেনর িভি� স�েকরও িকসসা ও কািহনী 

ের�পূণর ভূিমকা রােখ। 

দুই. সংলাপ (ا�وار) 

কুরআেনর অেনক পােন (الوار) সংলােপর প�িত বিণরত হেয়েে 

যা িমিডয়ার অনযতম কান। এর নীিতমালা আমরা ইবরািহম 

‘আলা্ইিহস সালাম ও তাঁর রেবর মধযকার সংলােপর মেধয 

েদখেত পাই। েযমন আ�াহ বেলন: 

ٰ إبِۡ  قرالر  �ذۡ  ﴿ رِِ�  رربِّ  مُ  ِۧ� �ر
ر
يۡ  أ ۡ ٱ َُۡ�ِ  فر كر وۡ ل � مر ٰ ور  قرالر  �ر

ر
رمۡ  أ ٰ  قرالر  َِن� َؤُۡ  ل  بر�ر

 ٰ �ر رطۡ  ِ�نور ِنِّ ّ�ِ َۡ  مر رۡ  خُذۡ َر  قرالر  ِ�� قر
ر
ةٗ أ ِنر  �رعر ۡ  هُنّ َرُ�ۡ  لطّۡ�ِ ٱ َّ َۡ جۡ ٱ ُُمّ  كر إِ�ر ٰ  عر ر  �ر

 ِّ�ُ  َٖ بر ِنۡ  جر هُنّ دۡ ٱ ُُمّ  �ءٗ جُزۡ  هُنّ َّ ُُ  
ۡ
عۡ  َيِنركر يرأ ۚ يٗ سر نّ  َرمۡ عۡ ٱور  ا

ر
ر ٱ أ زِ�زٌ  َّ كِيمٞ  عر  ٢ حر

 ]  ٢٦٠: القرة[ ﴾

‘‘আর যখন ই�াহীম বলল, ‘েহ আমার রব! িকভােব আপিন 

মভতেক নীিবত কেরন আমােক েদখান’, িতিন বলেলন, ‘তেব িক 
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আপিন ঈমান আেনন িন?’ িতিন বলেলন, ‘অবশযই হাঁ, িকক 

আমার মন যােত �শা� হয়!’ আ�াহ বলেলন, ‘তেব চারিট পািখ 

িনন এবং তােদরেক আপনার বশীভূত করন। তারপর েসেেলার 

টুকেরা অংশ এক এক পাহােড় পাপন করন। তারপর েসেেলােক 

ডাকুন, েসেেলা আপনার িনকট েদৗেড় আসেব। আর েনেন 

রাখুন, িন�য় আ�াহ �বল পরা্মশালী, �ংাময়।’’ P

 
8F

9 

 

অনুরপ ভােব মূসা ‘আলা্ইিহস সালাম ও িফর‘আউেনর মধযকার 

সংলাপ কুরআেন এেসেে। 

َۡ  قرالر  ﴿ وۡ َِ ا نُ عر رَ ٰ لۡ ٱ رربّ  ور ٰ ٱ رربّ  قرالر  ٢ َرمِ�ر �ر �ر َّ ٰ ل  ٱور  تِ �ر
ر
ا ضِ �ۡ� رَ ٓۖ بريۡ  ور ا  إنِ نرهُمر

وقنِِ�ر  كُنتُم نۡ  قرالر  ٢ َّ وۡ  لمِر ُ حر �ر   ٓۥ�ر
ر
�  َۡ ر ّ�ُ�مۡ  قرالر  ٢ ترمِعُونر � رربّ  رر  ور

 ٓ  ٱ �ُِ�مُ ءرابرا
ر
ِيٓ ٱ ررسُولرُ�مُ  إنِّ  قرالر  ٢ وّلِ�ر ۡ� رۡ  َّ

ُ
رَ أ ۡ  سِ رمرجۡ  ُ�مۡ إِ�ر  قرالر  ٢ نُونٞ ل

ۡ ٱ رربّ  ۡ�ِ ل ۡ ٱور  قِ مر غۡ ل ا َبِِ مر رَ ٓۖ بريۡ  ور ا نِِ  قرالر  ٢ قَُِونر �رعۡ  كُنتُمۡ  إنِ نرهُمر رذۡ ٱ لرِ ٰ  تر َّ  هًاإِ�ر
 ِ�ۡ
جۡ  ي�ر

ر َرنّكر �ر ۡ ٱ َِنر  عر َۡ ل  ]  ٢٩  ،٢٣: الشعراء[ ﴾ ٢ جُوَِ�ر مر

                                                           
9. সূরা আল-বাকারাহ : ২৬০। 
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‘‘িফর‘আউন বলল, ‘সভি�কুেলর রব আবার কী? মূসা বলেলন, 

‘িতিন আসমানসমূহ ও যমীন এবং তােদর মধযবতরী সব িকেুর 

রব, যিদ েতামরা িনি�ত িববাসী হও। িফর‘আউন তার 

আেশপােশর েলাকেদর লকয কের বলল, ‘েতামরা িক ভাল কের 

শনে না?’ মূসা বলেলন, ‘িতিন েতামােদর রব এবং েতামােদর 

পূবরপুরষেদরও রব।’ িফর‘আউন বলল, ‘েতামােদর �িত ে�িরত 

েতামােদর রাসূল েতা অবশযই পাগল।’ মূসা বলেলন, ‘িতিন পূবর 

ও পি�েমর এবং তােদর মধযবতরী সব িকেুর রব; যিদ েতামরা 

বুেঝ থাক!’ িফর‘আউন বলল, ‘তুিম যিদ আমার পিরবেতর অনযেক 

ইলাহরেপ �হণ কর আিম েতামােক অবশযই কারার� করব’।’’10 

এোড়াও পিব� কুরআেন িমিডয়ার পিরিধ অতয� বযপক। মানব 

নীবেনর িবিভ� অংেশ এিট বযাপভত।11 েযমন: 

1. আকীদা সং্া� ( الر�ينية  الإعلام عن العقيدة ) 

2. ইবাদাত ও মু‘আমালাত ( والعيملات الإعلام عن العبيدات ) 

3. চির� (الإعلام عن الأخلاق) 
                                                           
10. সূরা শআরা ২৩-২৯। 
11. ড. মুহা�দ আমীন হাসান, �াে্, পভ. ১১৬। 
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4. িনহাদ (الإعلام عن الهيد) 

5. শাি�র িবধান (الإعلام عن ن يم الدود والعقو�يت) 

6. পািরবািরক বযবপা (الإعلام عن ن يم الأسة) 

7. অদভশয ও পূবরবতরী উ�তেদর অবপা (  الإعلام عن الايبيت
 (وأحوال الأمم الَينق 

8. নীবেনর িবিভ� িদক (الإعلام عن نوا  اليية) 

 

ি তীয়ত:সু�াহ 

ইসলামী শরী‘আেতর ি তীয় উৎস হেলা সু�াহ। আর তা 

হেলা: রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কথা, কান ও 

সমথরেনর সমি�। এিট িতন ভােগ িবভ্। 

ক. সু�ােত মুয়াি�দাহ: যা পিব� কুরআেন িবধভত হেয়েে। আর 

রাসূেলর সু�ােত েসটােক তািকদ েদওয়া হেয়েে।  

খ. সু�ােত মুবাইেয়যনাহ: যার িকেু অংশ কুরআেন বিণরত হেয়েে। 

আবার িকেু অংশ িনিদর�  করা হেয়েে এবং িকয়দাংশ মুতলাক। 

হাদীেস েসটােক িব�ািরত বণরনা কেরেে। িকংবা েসটার 

শতরহীনতােক শতরযু্ কেরেে। অথবা েসটার সাধারণ িনেদরশেক 
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িবেশষািয়ত কেরেে।  

গ. সু�াহ মুশারির‘আহ: এমন সব িবধান যা শধু হাদীস  ারা 

সাবয� হেয়েে। এ বযাপাের কুরআন িনরব। িকক এেত কুরআেনর 

সােথ েকােনা ৈবপিরতয েদখা যায় না। 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দা‘ওয়াতী িমশেনর 

সােথ সংি�� হল সু�াত। �েতযক রাসূেলর আ�াহর বাণী মানুেষর 

কােে েপৗেে েদয়ার দায়ব�তা রেয়েে। মহান আ�াহ বেলন, 

دۡ ﴿ لرقر َۡ  ور َّ رهُمُ  نراور وۡ لۡ ٱ ل َّهُمۡ  لر قر ونر  لرعر َُ كّ ترذر  ]  ٥١: القصص[ ﴾ ٥ �ر

“আর অবশযই আমরা তােদর ননয বাণীেক িব�ভত বণনা কেরিে, 

যােত তারা উপেদশ �হণ করেত পাের।”P

 
11F

12
P  

ফেল রাসূলগণ আ�াহর পক েথেক, বা�া ও আ�াহর মােঝ দূত 

িেেলন। মানুেষর ননয যা কলযাণকর তার িনেদরশনা দান ও 

েহদায়ােতর আেলাকবিতরকা েদখােনা নবী-রাসূেলর একমা� কান। 

আর এিট ইসলামী িমিডয়ারও অনযতম কান িহেসেব পিরগিণত 

                                                           
12. সূরা আল-কাসাস : ৫১। 
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হেয়েে। 

রাসূলগেণর এতদসং্া� কাযরাবলীেক আমরা দু’ভােগ ভাগ 

করেত পাির। 

�থমতঃ আ�াহর বাণীর �চার করা ( ا  كميت إنلاغ ) 

ি তীয়তঃ আ�াহর বাণী বণরনা করা ( ا  كميت نيين ) 

উপযুর্ �থমিট ি তীয়িটর সােথ স�ভ্। রাসূল ও মানুেষর 

মােঝ েয েযাগােযাগ রেয়েে, েসিট যার মাধযেম �ভািবত হয় তা 

শধু �চার  ারাই সসব নয়। বরং এেক আেরা সু�� কের বণরনা 

করা অতয� নররী। 

দীেনর আেলাচয িবষয় মানব নািত। আর েযাগােযাগ হল দীেনর 

অনযতম ের�পূণর কান। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

ওহী �া� হেয় দীেনর এ মহান কােন �তী হেয়িেেলন। িতিন 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুেষর সােথ েযাগােযাগ বভি� 

করতঃ তােদর েহদায়াত অে�ষণ করেতন। ম�ার মুশিরকরা 

রাসূেলর চাচা আবু তািলেবর মাধযেম তাঁেক এ কান হেত বাধা 
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িদেলও িতিন দা‘ওয়ােতর এ িমশন েথেক িবরত হন িন।13 

ইসলামী িমিডয়ার েকে� রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

িেেলন এক অনুপম আদশর। িতিন বযি্ েযাগােযােগর মাধযেম 

অসংখয মুশিরকেক ঈমােনর োয়াতেল িনেয় এেসিেেলন। 

নবুওয়ত লােভর পর ইসলাম �চাের সকল উপকরণ কাযরত 

করার মাধযেম িতিন দীেনর �চাের আ�িনেয়াগ কেরিেেলন। 

িবিভ� সীরাত �� ও সু�াত েকাষ অধযয়েনর মাধযেম তার এমন 

চািরি�ক েণাবলী ফুেট উেে, যা মূলতঃ ইসলামী দা‘ওয়াহ 

�চারকারী বা িমিডয়া বযি্ে�র �িত�িব। 

‘‘িতিন ন� �কভ িতর িেেলন, উ�ম কথা বলেতন, বােন কথা 

পিরহার করেতন। �েতযক মানুষেক তােদর ংান অনুযায়ী 

সে�াধন করেতন। িতিন পিরিচত সকল েগাে�র সােথ 

আলাপচািরতা করেতন। িতিন কেোর িেেলন না, মে�র নবােব 

ভাল বযবহার করেতন, অিধক দানশীল িেেলন, কমাসু�র দভি�েত 

মানুষেক েদখেতন। আ�াহেক সবরািধক ভালবাসেতন। সাহাবীেদর 
                                                           
13. মইন উি�ন রাকারী, ফুনুনু নানিরয়াতুল ইসলামীয়াহ িলল ই‘লাম, 

মানা�াতুল মুসিলম আল মু‘আেের, দশম খ�, পভ. ৬২। 
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সােথ পরামশর কের কান করেতন। িবধবা ও িমসকীনেদর 

�েয়ানন েমটােত এিগেয় আসেতন, ক� সিহ�ু িেেলন। গরীব ও 

অভাবীেদর সােথ িনেয় পানাহার করেতন, বানার েথেক িনন 

হােত �বযসাম�ী বহন কের আনেতন।’’14 

উপযুর্ আেলাচনার মাধযেম একনন ইসলামী িমিডয়া কমরীর 

সভি�গত, চািরি�ক, বযি্গত ও সামািনক িবিভ� েণাবলী িনিদর� 

করা হেয়েে।15 

ক. সভি�গত েণ 

েযমন ন� কথা, উ�ম শ�। গণ মাধযেমর েকে� এ দু’েটা খুবই 

ের�পূণর। েযমন দভশযমান ও নত গণমাধযমসমূহ। 

খ. চািরি�ক েণ 

কাউেক বনরন না করা, বােন কথা না বলা, সহন ও েবাধগময 

শ� চয়ন করা এবং কেোরতা পিরহার করা। 

                                                           
14. ড. মুহা�দ কামালু�ীন ইমাম, �াে্, পভ. ১৪৬। 
15. �াে্। 
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গ. বযি্� 

মে�র িবপরীেত খারাপ কথা ও ম� পিরহার করা, দয়া পরবশ 

থাকা, বি�তেক দান করা, নািলমেক কমা কের েদওয়া, আর 

আ�াহেক ভয় করা। এেেলা মুসিলম বযি্েক উ�ম সংবাদ দােন 

এবং সং াত এিড়েয় থাকেত সাহাযয কের। 

 . বা�িবক েণাবলী: 

মুসিলেমর উপর অতযাবশযক হল রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর েণাবলী অনরন করা, িবেশষতঃ িমিডয়ার েকে�। 

সবরসাধারণ স�েকর নানা, তারপর �েতযেকর ংান অনুযায়ী 

সে�াধন করা। বতরমান যুেগর মন�াি�কেদর িনকট এ প�িত 

সাধারেণর উপর �ভাব েফলেত অেনক ের�পূণর ভূিমকা রােখ। 

অথচ রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম �ায় েদড় হানার 

বের পূেবর এ প�িত অনুসরণ কের আমােদর েদিখেয় েগেেন। 

ইসলামী দা‘ওয়াহ ও িমিডয়ার েকে� রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েযসব প�িত অবল�ন কেরেেন তা িন�রপ: 
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এক. ব ভ্ তা 

খুতবা বা ভাষণ িমিডয়ার অনযতম মাধযম। ব ভ্ তার মাধযেম 

পর�েরর মেধয ভােবর আদান-�দােনর পাশাপািশ �ভাব সভি� 

করাও সসব হয়। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িেেলন 

অেনক বড় খতীব। যুেগ যুেগ তাঁর খুতবার �ভােব মানব সমােন 

যেথ� পিরবতরন সািধত হেয়েে। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম মানুষেক দীেনর দা‘ওয়াত িদেত খুতবােক মাধযম 

িহেসেব বযবহার কেরেেন। রাসূেলর নুমআর খুতবা, িবদায় হে�র 

ভাষণ সবর�েরর মানুেষর ননয এক িনেদরশনা। 

দুই. প� ে�রণ 

প� ে�রেণর মাধযেম েযাগােযাগ �ি্য়া সুদূর �াচীনকাল েথেকই 

চেল আসেে। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর 

দা‘ওয়ােতর অনযতম মাধযম িহেসেব প� ে�রণ কেরেেন। িতিন 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িবিভ� েদেশর রা� �ধানেদর 

কােে ইসলােমর দা‘ওয়াত িদেয় প� ে�রণ করেতন। ত�েধয 

েরােমর বাদশাহ িহরাি�য়াস ও পারেসযর বাদশাহ কায়সােরর 



 

23 

কােে ে�িরত প� উে�খেযাগয। িহরাি�য়াসেক লকয কের িতিন 

বেলন, 

َّحِيمِ « رنِ ال ْْ َّ ِ ال َّ مِ ا َْ ِ رَ  ْ قْ رَ ررسُوِ�ِ إِ�ر هِ ِ ور َّ بدِْ ا رُ رمّدٍ  َُ ومِ  َِنْ  َّ يمِ ال ِِ  :عر
نِ اّ�برعر  رَ ر  �رمٌ �ر ا �رعْدُ الهُ  سر َّ

ر
دْعُوكر   در  أ

ر
يرةِ اِ�سْ�رمِ  َرإِّ�ِ أ َرمْ   بدِِ�ر َْ ر سَْمِْ �

ر
أ

رَكر  يؤَُْكِر  جْ
ر
ُ أ َّ ّ�تْر  ا �رْ�ِ َرإنِْ َرور َّ َريكْر  َرإنِّ  مر يِّ�ر  إُِمْر  عر َِ رِ�

ر
رَ ﴿ ور  " ا� هْ

ر
 يرا أ

�ريْ  اءٍ برينْرنرا ور ور ةٍ سر مِر روْا إِ�ر �ر ال نْ �ر الكِترابِ �رعر
ر
ر  رَعْبُدر  نرُ�مْ أ َّ �ر  إِّ� ا بهِِ  �ُْ�كِر  ور

�ر  يئًْا ور تّخِذر  شر دُوا  �ر قُولوُا اشْهر لّوْا �ر ِ َرإنِْ َرور َّ َِنْ دُونِ ا رْ�راباً 
ر
�رعْاُنرا �رعْاًا أ

َمُِونر  َْ ناّ مُ
ر
 »﴾بَِ

‘‘পরম করণাময় আ�াহর নােম আরস করিে। আ�াহর রাসূল 

মুহা�াদ আ�ু�াহ হেত েরােমর স�াট িহরাি�য়ােসর �িত। সৎ 

পথ �াে�র উপর শাি� বিষরত েহাক। তৎপর, িন�য়ই আিম 

েতামােক ইসলােমর িদেক আ�ান করিে। ইসলাম �হণ কর, 

িনরাপ�া পােব। আ�াহ েতামােক ি েণ �িতদান িদেবন। আর 

যিদ মুখ িফিরেয় নাও; তেব িন�য় অধীনপেদর অপরাধও েতামার 

উপর বতরােব। আর (আ�াহ বেলন) ‘আপিন বলুন, েহ আহেল 

িকতাবগণ! এস েস কথায়, যা আমােদর ও েতামােদর মেধয 
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একই; েযন আমরা একমা� আ�াহ োড়া কােরা ইবাদাত না কির, 

তাঁর সােথ েকান িকেুেক শরীক না কির এবং আমােদর েকউ 

আ�াহ োড়া এেক অনযেক রব িহেসেব �হণ না কির।’ তারপর 

যিদ তারা মুখ িফিরেয় েনয় তাহেল েতামরা বল, েতামরা সাকী 

থাক েয, িন�য় আমরা মুসিলম’16।’’ 

িতন. সংলাপ 

সংলাপ েযাগােযাগ �ি্য়া িহেসেব খুব �াচীন। আ�াহ তা‘আলা 

মানুষেক কথা বলার কমতা িদেয়েেন; যা সংলােপর একমা� 

উপাদান। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মুশিরক, ইয়াহূদী, 

নাসারা সকেলর সােথ সংলাপ কেরেেন। তারা তাঁেক িবিভ� 

ধরেনর �� করেতন এবং িতিন তােদর েসসব �ে�র নবাব 

িদেতন। ইসলামী িমিডয়ায় সংলাপেক একিট মাধযম িহেসেব 

বযবহার কের ইসলামী সভযতার �চার �সাের ের�পূণর ভূিমকা 

রাখা সসব। ফেল অেনক আিলম, িশকািবদ, পি�ত, আহেল 

িকতাবেদর সােথ সংলােপর আেয়ানন কেরেেন। সকল নবী 
                                                           
16 বুখারী, হাদীস নং ৭; মুসিলম, হাদীস নং ১৭৭৩। আর আয়াতিট সূরা আেল 

ইমরােনর ৬৪ নং আয়াত।  
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রাসূেলর �াথিমক উপাদান িেল সংলাপ। তাঁরা অমুসিলমেদর 

সােথ ডায়ালগ আদান-�দান কেরই তােদরেক ইসলােমর আদেশর  

অনু�ািণত কেরেেন। 
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খ. ইসলামী িমিডয়ার মূলনীিতসমূহ 

িমিডয়া মানুেষর এক ধরেনর �েচ�া ও তৎপরতা, যা 

েযাগােযােগর সকল মাধযমেক অ�ভুর্ কের। চাই তা সরাসির 

বযি্গত েযাগােযাগ েহাক বা সামািনক েহাক। িমিডয়া কমরী তা 

পিরেবশেন েকৗশল ও প�িত অবল�ন কের যা  সংি�� সংবাদ 

েপৗোেত সহায়তা কের। িবেবর িবিভ� েদেশর িমিডয়া প�িত 

িভ� িভ� ধরেনর হেয় থােক। তেব েসেেলার ননয িনিদর� 

কিতপয় নীিতমালা থােক যার উপর িভি� কের িমিডয়া পিরচািলত 

হয়। অনুরপভােব ইসলামী িমিডয়াও সুিনিদর� নীিতমালার উপর 

িভি� কের পিরচািলত হয়। আর েসেেলা হেলা: 

ক. ইসলামী আকীদা 

ইসলামী িমিডয়া মানুেষর এমন সব আকীদা-িববােসর সােথ 

সংি�� যা কুরআন সু�াহর সােথ সংগিতপূণর। এেকে� সবরাে� 

এক আ�াহর �িত ঈমান আনয়েনর আকীদা েপাষণ করা 

আবশযক। যােক তাওহীদ বা এক�বাদ বেল। আর এিট 

উলূিহয়াত, রবুিবয়াত ও আ�াহর সােথ বা�ার স�কর েকমন 
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হেব তা িনেদরশ কের। 

রাসূলু�াহ  সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মহান আ�াহর পক 

হেত ‘ওহী’ �া� হেয় িরসালােতর অিধকারী হেয়েেন। আর তাঁর 

বড় ওহী হে� আল-কুরআন। এেত করণীয় ও বনরনীয় সকল 

কান স�েকর িনেদরশনা রেয়েে। রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম যা �া� হেয়েেন তা বা�বায়ন করা িনেনর ননয 

আবশযক কের িনেয়িেেলন। ফেল িতিন িরসালােতর দািয়� 

পালেন ও তা �চার-�সাের নীবেনর েশষ মূহতর পযর� অিবরাম 

�েচ�া চািলেয় েগেেন। তারপর খুলাফােয় রােশদীনও তাঁর 

অনুসভত নীিত কুরআন ও সু�াহেক আঁকেড় ধের বা�বায়ন কের 

েগেেন। তেব তােদর সকল �েচ�া িেল ঈমান ও আকীদা 

স�েকর মানুষেক সনাগ করা। ইসলামী িবিধ-িবধােনর অনুসরণ 

করা এবং তার অনুগত হওয়া। 

খ. �াধীনতা ও নবাবিদহীতা 

মানুষ এক �াধীনস�া। ইসলাম তােক আকীদা-িববােসর েকে�ও 

�াধীনতা িদেয়েে। মত �কােশর �াধীনতাসহ যাবতীয় কােন 
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মানুেষর অবাধ �াধীনতা রেয়েে। তেব এ �াধীনতা লাগামহীন 

নয়। এর রেয়েে নবাবিদিহতা, যােত কের ননসাধারেণর কলযাণ 

ও ইসলামী িবধােনর অনুসরণ হয়। ফেল ইসলাম �দ� 

�াধীনতায় েকােনা বাড়াবািড় ও সীমালং ন থােক না। এ মেমর 

আ�াহ বেলন: 

�ر  ﴿ ْۚ تردُوٓ �رعۡ  ور ر ٱ إنِّ  ا بِّ  �ر  َّ ۡ ٱ ُُ  ]  ١٩٠: القرة[ ﴾ ١ تردِينر مُعۡ ل

‘‘িকক সীমালং ন কেরা না। িন�য় আ�াহ সীমালং নকারীেদরেক 

ভালবােসন না।’’P

 
16F

17 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: ‘‘তুিম িনেনর ননয 

যা পে� কর অেনযর ননযও তা করেব।’’ 

ইসলামী িমিডয়ার েকে� িবিভ� ধরেনর �াধীনতা পিরলিকত হয়। 

েযমন আকীদার �াধীনতা, মত �কােশর �াধীনতা, কেমরর 

�াধীনতা। িবিভ� েযাগােযাগ ও গণমাধযেমর সাহােযয মানুষ 

সাধারণতঃ তার �াধীনতা চচরা কের থােক। েযমন: ব ভ্ তা-িববভিত, 

                                                           
17. সূরা আল-বাকারাহ : ১৯০। 



 

29 

কিবতা, িকসসা-কািহনী বণরনা ইতযািদ। আর মানুষ তার মত 

অনুযায়ী িনন িনন আকীদার অনুশীলন কের। তেব এেকে� 

েনার-নবরদি�র েকােনা পান েনই। পিব� কুরআেন এ স�েকর 

অেনক আয়াত িবদযমান। েযমন: 

﴿  ٓ اهر إكِۡ  �ر  ]  ٢٥٦: القرة[ ﴾ ٢ ّ�ِينِ� ٱ ِ�  رَ

‘‘ ীন �হেণর বযাপাের েকােনা েনার-নবরদি� েনই।’’ P

 
17F

18 

এোড়া আ�াহ তা‘আলা তাঁর নবীেক লকয কের বেলন: 

﴿ ۚ�  
ر
َرأ
ر
ٰ  َّاسر ٱ هَُِ َُ�ۡ  نتر أ َّ ْ  حر  ]  ٩٩: يو�س[ ﴾ ٩ َِنِ�ر مُؤۡ  يرُ�ونوُا

‘‘তেব িক আপিন মুিমন হওয়ার ননয মানুেষর উপর নবরদি� 

করেবন?’’ P18F

19 

সাহাবীগণ তােদর নীবেন �াধীন ও নবাবিদহীমূলক সকল 

কাযর্ম পিরচালনা কের েগেেন। েযমন: ওমর ইবনুল খা�াব 

রািদয়া�াহ ‘আনহ যখন েনরনােলম শহেরর ননয িবনয়ী 

                                                           
18. সূরা আল-বাকারাহ : ২৫৬। 
19. সূরা ইউনুস : ৯৯। 
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মুসিলমেদর সােথ িনেয় শাি� চুি্ ও সি� পাপন করেত েগেলন, 

তখন িতিন েসখােন েদখেত েপেলন ইয়াহূদীেদর একিট মি�র। 

আর তা মািট  ারা ঢাকা িেল এবং উপেরর অংশটুকু দভশযমান 

িেল। তারপর িতিন অিতির্ কাপড়সহ আসেলন। আর িকেু 

�পীকভ ত মািট তুেল িনেলন। মুসিলম ৈসনযগণ তাঁেক অনুসরণ 

করেত লাগল। এভােব মি�রিটর ঢাকনা তুেল েফলা হল এবং 

েসখােন ইয়াহূদীেদর ধমরীয় িনদশরন �কাশ েপল।20 

উ্ সফের নামােযর সময় উপিপত হল, মুসিলমগণ বায়তুল 

মাকদাস গীনরার পােশ দাঁড়ােত চাইল। িকক ওমর রািদয়া�াহ 

‘আনহ তােদরেক বারণ করেলন। েসখােন নামায আদায় করেত 

িতিন তােদরেক গীনরা দূরবতরী পােন নামায আদায় করেত আ�ান 

নানান। অতঃপর তােক বলা হল- েসখােন নামায আদায় ৈবধ নয় 

কী? �তুয�ের িতিন বলেলন- আমার আশংকা হল েয, এখােন 

নামায আদায় করেল পরবতরীেত মুসিলমগণ গীনরা েভেি েফলেব 

এবং েসখােন মসিনদ বানােব। পরবতরীেত েনরনােলম 

                                                           
20. ড. �েফসর আদনান আদ-দুবসী, আল-ই‘লামুল ইসলামী : আল আদহাফ 

ওয়াল ওয়ােয়ফ, দার উসামা, তা. িব, পভ. ৪২-৪৩। 
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�মণকারীগণ �াকী িদেয়েেন েয, েস পােন একিট মসিনদ িনিমরত 

হেয়েে যা মসিনেদ ওমর ইবন খা�াব নােম পিরিচত। অতএব 

ওমেরর আশংকা সিেক িেল। আর িতিন গীনরার বাইের অনয� 

নামায আদায় কের ধমরীয় �াধীনতা ও নবাবিদিহতার মূলনীিত 

বা�বায়ন কেরেেন। 

অনুরপভােব মিহলােদর মহর ধাযর িনেয় ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ 

এর মতামেতর িবপেক একনন নারী অবপান �হণ কেরিেেলন। 

তার ব্বয িেল কুরআেনর আয়ােতর অনুরপ, িতিন (মিহলা) 

বেলিেেলন, ওমর কী ﴿  ۡإحِۡ  تُمۡ ورءراَري ٰ ٮ ارٗ  هُنّ در ]٢٠: النَيء[ ﴾ �قنِطر আয়াত 

পড়িন? ওমর তুিম িক নান قنطار কী? তখন ওমর রািদয়া�াহ 
‘আনহ বলেলন- মিহলার মত সিেক এবং ওমেরর মত ভুল। 

এভােব �াধীনতা ও নবাবিদিহতার উপর িভি� কের ইসলামী 

িমিডয়া �িতি্ত হেয়েে। 

গ. চািরি�ক ৈবিশ�যমি�ত 

ইসলাম আকীদাহ, শরী‘আত ও আখলােকর উপর �িতি্ত। যুেগ 

যুেগ নবী-রাসূলগণ মানুেষর চির� সংেশাধেনর িনিমে� পভিথবীেত 
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আিবভূরত হেয়েেন। েশষ নবী মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম উ�েতর চির� সংেশাধেনর উে�েশয ে�িরত হেয়েেন। 

িতিন সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন, 

 »خلاقإنمي نعتت لأتمم مكرم الأ«

‘‘িন�য় আিম েতামােদর চির�েক পূণরতাদানকারী িহেসেব ে�িরত 

হেয়িে। P20F

21
P’’ 

উপযুর্ হাদীসিট দীেনর অনযতম মূলনীিত। ইসলামী রা� সবরদা এ 

মূলনীিতর উপর �িতি্ত িেল। চািরি�ক েণাবলী রকা করেত 

িগেয় একনন মুসিলম কখেনা অপর মুসিলেমর স�ান, স�দ ও 

র্হািন  টােত পাের না। এ িদেক লকয কেরই মুসিলম 

নাহােনর �থম খিলফা আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ তাঁর েসনা 

েনতা ইয়ািযদ ইবন আবু সুিফয়ানেক লকয কের বেলিেেলন- 

‘‘তােদর (েসনােদর) উপর েগােয়�ািগির করেব না, তাহেল তারা 

েতামােক লাি�ত করেব। তােদর েগাপন িবষয় �কাশ করেব না, 

                                                           
21 বাইহাকী িফল কুবরা, ১০/১৯১; নং ২০৫৭১।  
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�কােশয যা আেে তা যেথ� মেন করেব।’’22 

এিট রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর একিট হাদীেসর 

ব্েবযর অনুরপ, িতিন বেলন: 

 »وداه وايل س مَغم ع الَغم حرام عرضه«

“�িতিট মুসিলেমর স�ান, স�দ ও নান অপর মুসিলেমর উপর 

হারাম”P22F

23
P।  

আেলাচয হাদীেস েয িনেদরশনােেলা পাই েসেেলা িমিডয়ার েকে� 

খুবই ের�পূণর। ইসলামী িমিডয়া সবরদা এসব অনুসরণ কের 

পিরচািলত হেব। মুসিলমগেণর েদাষ-�িট ও েগাপন িবষয় 

অনুস�ােনর েচ�া করেব না। েগােয়�ািগির করেব না, িবনা 

�েয়ানেন মানুেষর েদাষ অে�ষণ করেব না। গীবত, েচাগলখুরী ও 

অপবাদ েদয়া হেত িবরত থাকেব। এ মেমর কুরআেন এেসেে- 

                                                           
22. ইবনুল আেীর, আল-কািমল িফত-তািরখ, ৈবরত: দারল ‘ইলম িলল 

মালাইন, ি তীয় খ�, তা.িব., পভ. ৪০৫। 
23 অথরাৎ যােত তা ললন না করা হয়। হাদীসিট ইমাম িতরিমযী উ�ভ ত 

কেরেেন, নং ১৯২৭।  
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﴿  ٰ ارَ ّ�هر
ر
ِينر ٱ َ َّ  ْ نُوا رَ ا ْ جۡ ٱ ءر ثِ�ٗ  ترنبُِوا ِنر  �كر نِّ ٱ َّ ِّ نِّ ٱ ضر �رعۡ  إنِّ  ل ِّ  �ر  ور  مٞۖ إثِۡ  ل
 ْ وا َُ َّ ر �ر  رَ غۡ  ور ۚ �رعۡ  اُُ�مّ�عۡ  ترب�ر بِّ  اًا ُُ دُُ�مۡ  �ر حر

ر
ن أ

ر
  أ

ۡ
رَ يرأ خِيهِ  مر �رۡ  ُ�

ر
 أ

يۡ  هَِۡ  اتٗ رَ ۚ َركر ْ ٱور  تُمُوهُ ۚ ٱ ّ�قُوا ر ر ٱ إنِّ  َّ  ]  ١٢: الجرات[ ﴾ ١ رحِّيمٞ  َروّابٞ  َّ

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা অিধকাংশ অনুমান হেত দূের থাক; 

কারণ েকােনা েকােনা অনুমান পাপ এবং েতামরা এেক অেনযর 

েগাপনীয় িবষয় স�ান কেরা না এবং এেক অেনযর গীবত কেরা 

না। েতামােদর মেধয িক েকউ তার মভত ভাইেয়র েগা� েখেত 

চাইেব? ব�ত েতামরা েতা এেক  ভণযই মেন কর। আর েতামরা 

আ�াহ র তাকওয়া অবল�ন কর; িন�য় আ�াহ তওবা �হণকারী, 

পরম দয়ালু।’’P

 
23F

24 

এোড়াও েকােনা সংবাদ �া� হেল তার সতযতা যাচাই করা 

বযতীত �চার না করা আবশযক। মহান আ�াহ বেলন- 

﴿  ٰ ارَ ّ�هر
ر
ِينر ٱ َ نُوٓ  َّ رَ ا ْ ءر ٓ  إنِ ا ا ترَريّنُوٓ  بنِربرإٖ  َراسِقُۢ  ءرُ�مۡ جر ْ �ر ن ا

ر
ْ  أ ۢ قروۡ  َصُِيبُوا ٰ  �رَ  َرةٖ ِ�ر�ر

تُصۡ  ْ �ر ٰ  بحُِوا ر ا �ر َۡ  رَ عر ٰ  تُمۡ �ر َِ�ر �ر  ]  ٦: الجرات[ ﴾ ٦ دِ

                                                           
24. সূরা হনরাত : ১২। 
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‘‘েহ ঈমানদারগণ! যিদ েকান ফািসক েতামােদর কােে েকান বাতরা 

িনেয় আেস, তাহেল েতামরা তা পরীকা কের েদখ, এ আশ�ায় 

েয, অংতাবশত েতামরা েকােনা স�দায়েক আ্মণ কের 

বসেব, ফেল েতামােদর কভ তকেমরর ননয েতামােদরেক অনুত� 

হেত হেব।’’ 25 

উপেরা্ আয়াত, হাদীস ও আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর 

অিেয়াত েথেক আমরা যা পাই তা ইসলামী িমিডয়ার অনযতম 

ৈবিশ�য। আর এেত মানুেষর েগাপন িবষয় �কাশ না করা, 

েগােয়�ািগির না করা, �েয়ানন বযতীত �কাশমান িবষয়েক 

যেথ� মেন করার িদেক আ�ান নানােনা হেয়েে। িকক বতরমােন 

�চিলত েযসব খবেরর কাগন, মযাগািনন, বুকেলট আমরা পিড় 

এবং ইেল�িনক িমিডয়ার সাহােযয আমরা যা েদিখ তা উপযুর্ 

ৈবিশ�যমি�ত নয়। িবেশষ কের উ� েরণী ও িবিশ� বযি্গণ 

এসব িবষেয়র সােথ ওতে�াতভােব নিড়েয় পেড়েে। ফেল 

ইসলাম িমিডয়ােক এসব খারাপ েণাবলী পিরহার কের বড় মেনর 

পিরচয় িদেয় শাি� ও িনরাপ�া িবধােন ভূিমকা রাখেত িনেদরশ 

                                                           
25. সূরা হনরাত : ৬। 
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কের। 

 

 . আ�নরািতকতা ও িবববযাপী 

িমিডয়ার কান হেলা িবেবর সকল মানুেষর কােে সংবাদ 

পিরেবশন করা; আর ইসলামী িমিডয়ার লকয হেলা িবেবর 

সবরসাধারেণর কােে সতয ও সিেক সংবাদ েপৗোেনা যা সাধারেণর 

উপর �ভাব িব�ার করেত সমথর হয়।26 

ইসলামী িমিডয়া সবরদা দয়াপরবশ হেয় দা‘ওয়াতী চির� িনেয় 

িবববযাপী আ�ান নানায়। এিদেক ইিিত কেরই মহান আ�াহ 

বেলন, 

﴿  ٓ ا رَ رۡ  ور
ر
َۡ أ ٰ سر ر  إِّ�  كر �ر ْۡ َۡ  ةٗ رر ِ ٰ لّ  ]  ١٠٧: الانبييء[ ﴾ ١ َرمِ�ر �ر

‘‘আর আিম েতা আপনােক সভি�কুেলর ননয শধু রহমতরেপই 

                                                           
26. �েফসর আদনান আদ-দুবাসী, �াে্, পভ. ৪৭। 
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পািেেয়িে।’’ 27 

অতএব, রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রহমত উৎসগর 

করা হেয়েে। আর তাবলীগ বা �চােরর শতর হেলা উ�ম কথা। এ 

মেমর কুরআেনর িনেদরশনা হেলা: 

ٰ  عُ دۡ ٱ ﴿ َِ  إِ�ر َيِ ّ�كِر  سر ِ  رر ةِكۡ ۡ�ِ ٱب  ٱور  مر
ۡ وۡ ل ةِمر رِ نرةِ� ۡ�ر ٱ عِ ٰ  رَ �ر ۡ ور ِ  هُمدِل َِ ٱب  ِ�ر  لّ

حۡ 
ر
نُۚ أ ّ�كر  إنِّ  رَ عۡ  هُور  رر

ر
ن َرمُ أ ن َّ رَ  بمِر َيَِهِِ  عر عۡ  ورهُور  ۦسر

ر
ِ  َرمُ أ  ٱب

ۡ  ﴾ ١ تردِينر مُهۡ ل

 ]  ١٢٥: الحل[

‘‘আপিন মানুষেক দা‘ওয়াত িদন আপনার রেবর পেথ িহকমত ও 

সদুপেদশ  ারা এবং তােদর সােথ তকর করেবন উ�ম প�ায়। 

িন�য় আপনার রব, তাঁর পথ েেেড় েক িবপথগামী হেয়েে, েস 

স�ে� িতিন েবশী নােনন এবং কারা সৎপেথ আেে তাও িতিন 

ভালভােবই নােনন।’’ P

 
27F

28 

কুরআেনর অনয� এেসেে: 

                                                           
27. সূরা আি�য়া : ১০৭। 
28. সূরা নাহল : ১২৫। 



 

38 

﴿  ْ َۡ  لَِنّاسِ  ورقُولوُا  ]  ٨٣: القرة[ ﴾ ٨ انٗ حُ

‘‘মানুেষর সােথ সদালাপ করেব।’’ P

 
28F

29 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও খুলাফােয় রােশদীেনর 

দা‘ওয়াতী িমশন িবেবর সকল মানুেষর �িত িনিব� িেল। আর 

এর  ারা বুঝা যায় েয, ইসলামী িমিডয়া আ�নরািতক ও িবববযাপী 

তাি�ক ও ফিলত উভয় দভি�েকাণ েথেক। রাসূল সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইসলামী দা‘ওয়াহ �চােরর লেকয িবিভ� 

সাহাবীেক িবেবর অনযানয ভাষা িশখেত উ ু� কেরেেন। িতিন 

যায়দ ইবন সািবত রািদয়া�াহ ‘আনহ েক সুিরয়ানী ভাষা িশখেত 

িনেদরশ িদেয়িেেলন। অতএব, এ িনেদরশনা ইসলামী িমিডয়া 

আ�নরািতক হওয়ার পথেক সুগম কেরেে। P29F

30 

এোড়াও মুসিলম সবরবভহৎ সে�লন যা �েতযক বের হে�র সময় 

অনুি্ত হয়। েযখােন িবেবর সকল েদেশর মুসিলমগণ একি�ত 

                                                           
29. সূরা আল-বাকারাহ : ৮৩। 
30. ইবন সাদ, মুহা�দ, আত-তাবাকাত, মাতবা‘আ েবিরল, ১৩২২ িহ., ২য় খ�, 

পভ. ৩৫৮। 
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হন, যিদও তােদর ভাষা, বণর, অ�ল িভ�। আর েসখােন 

ইসলােমর িবিভ� িদক স�েকর উপিপত েরাতাম�লী ও 

অনুপিপতেদর ননয িনেদরশনামূলক ব্বয �দান করা হয়। 
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গ. ইসলামী িমিডয়ার িভি�সমূহ 

�েতযক িবষেয়র একিট িভি� থােক। খঁুিট োড়া েযমন েকােনা 

ভবন হয় না, ত�প ইসলামী িমিডয়াও কিতপয় িভি� োড়া 

�িতি্ত হেত পাের না। েযসব েমৗিলক নীিতমালার উপর িভি� 

কের ইসলামী িমিডয়া পিরচািলত হেব, তা-ই ইসলামী িমিডয়ার 

িভি�। িনে� ের�পূণর িভি�সমূহ স�েকর িবশদ আেলাচনা �দ� 

হেলা: 

এক. ঈমান 

ইসলামী িমিডয়া এক আ�াহর উপর ঈমান আনয়নেক আবশযক 

কের। ফেল একিন্ তাওহীদ মানব নীবেনর িভি���র। েকননা 

এিট উলুিহয়াত ও ইবাদততে�র �কভ ত অবপা বণরনা কের। 

এোড়াও এর মাধযেম আ�াহ তা‘আলা ও বা�ার মােঝ স�েকরর 

�কভ ত অবপা এবং নগত ও নীবেনর অবপা স�েকর ংান লাভ 

করা যায়। অনুরপভােব িফিরশতা, আসমানী িকতাব, িরসালাত, 

পরকাল, তাকদীর �ভভ িতর �িত িববাস েরেখ এ িমিডয়া 
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পিরচািলত হেব। েকননা ঈমান আনয়েনর পর ঈমােনর উপর 

অটল-অিবচল থাকা আবশযক। মহান আ�াহ বেলন, 

ٓ  ترقِمۡ سۡ ٱَر  ﴿ ا مر َۡ  كر مِ
ُ
ن تر أ رَ عركر  َرابر  ور �ر  رَ وۡ �رطۡ  ور ْۚ غر ا ۥإنِهُّ  ا َُونر �رعۡ  بمِر  ١ برصِ�ٞ  مر

�ر  َۡ  ور نُوٓ َر ْ كر ِينر ٱ إِ�ر  ا َّ  ْ َرمُوا ُ�مُ  ظر َّ ترمر ا َاّرُ ٱ �ر رَ ِن لرُ�م ور ِ ٱ دُونِ  َّ  َِنۡ  َّ
وۡ 
ر
ٓ أ ونر  �ر  ُُمّ  ءر ِ�را ُ  ]  ١١٣  ،١١٢: هود[ ﴾ ١ َنُ�ر

‘‘কােনই আপিন েযভােব আিদ� হেয়েেন তােত অিবচল থাকুন 

এবং আপনার সােথ যারা তাওবা কেরেে তারাও; এবং েতামরা 

সীমালং ন কেরা না। েতামরা যা কর িন�য় িতিন তার সমযক 

��া। আর যারা যুলুম কেরেে েতামরা তােদর �িত ঝুঁেক পেড়া 

না; পড়েল আেন েতামােদরেক �শর করেব। এ অবপায় আ�াহ 

োড়া েতামােদর েকােনা সাহাযযকারী থাকেব না। তারপর 

েতামােদরেক সাহাযয করা হেব না।’’ P

 
30F

31 

এোড়াও হাদীেস এেসেে, 

 ولا  عن س يين نن عبد ا  افقق  يل  غت يي رسول ا   ل ل   الإسلام

                                                           
31. সূরা হদ : ১১২, ১১৩। 
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 » ل آاغت ني  فيستقم«لا أسئل عغه أحدا نعدك   يل

‘‘সুিফয়ান ইবন আ�ু�াহ আস-সাকাফী হেত বিণরত, িতিন বেলন: 

আিম বললাম েহ আ�াহর রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

‘আমােক ইসলােমর’ এমন িবষেয় বলুন, যার পের আর কাউেক 

এ স�েকর �� করেত হেব না। িতিন সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন: তুিম বল! আিম আ�াহর �িত ঈমান এেনিে, 

অতঃপর তার উপর দভঢ় থাক।’’ P31F

32 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপেরা্ বাণীিট পিব� 

কুরআেনর একিট আয়ােতর অনুরপ। মহান আ�াহ বেলন- 

ِينر ٱ إنِّ  ﴿ َّ  ْ ّ�نرا قرالوُا ُ ٱ رر ٰ سۡ ٱ ُُمّ  َّ ْ تر�ر وۡ  َر�ر  مُوا َريۡ  فٌ خر �ر  هِمۡ عر ۡ  هُمۡ  ور نوُنر رُ  ١ زر
 ]    ١٣: الاحقيف[ ﴾

‘‘িন�য় যারা বেল, ‘আমােদর রব আ�াহ’ তারপর অিবচল থােক, 

                                                           
32. ইমাম মুসিলম, সহীহ মুসিলম, ১ম খ�, িরয়াদ : ইদারাতুল বুহস আল 

ইলমীয়াহ ওয়াল ইফতা, ওয়াদ দাওয়াহ, ১৪০০ িহ. পভ. ৬৫। 
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তােদর েকান ভয় েনই এবং তারা িচি�তও হেব না।’’ 33 

 

দুই. ংান 

 শ� য় একই মূল েথেক (তা’লীম) تعغيم ও (ই’লাম) الإعلام

উদগত। তেব  الإعلام(ই’লাম) �ত সংবাদ পিরেবশেনর সােথ 

িনিদর�। আর تعغيم (তা’লীম) পূণরাবভি� ও অিধেকর সােথ স�ভ্ 

যার মাধযেম িশকাথরীর অ�ের �ভাব সভি� হয়। P33F

34 

অতএব  الإعلام (ই’লাম) ও تعغيم (তা’লীম) শ� য় েযাগােযােগর 

রপ বা আকভ িত। �েতযকিট িভ� িভ� ৈবিশ�যমি�ত। আর উভেয় 

ইলম এবং মা‘আেরফােতর িদেক মুখােপকী। P34F

35 

ইসলামী িমিডয়া উপেরা্ �শাখার উপর �িতি্ত। �কভ ত অবপা 

                                                           
33. সূরা আহকাফ : ১৩। 
34. ইবনু কাইেয়যম আল নাওিযয়যাহ, মাদােরনুস সােলকীন বাইনা মানােযেল 

ইয়যাকানা’বুদু ওয়া ইয়যাকা না�াঈন, কায়েরা: দারল হাদীস, তা. িব., পভ. 

৩৫১। 
35. ড. সাঈদ ইবন আলী সােবত, �াে্, পভ. ১৫২। 
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ও লেকযর দভি�েত উভয়িট একই। আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

نهُّ  َرمۡ عۡ ٱَر  ﴿
ر
ٓ  ۥ� ٰ  �ر ُ ٱ إِّ�  هر إِ�ر َۡ ترغۡ سۡ ٱور  َّ � فِ ر  ]  ١٩: �مد[ ﴾ ١ �ۡ بكِر َِ

‘‘কােনই েনেন রাখুন েয, আ�াহ োড়া অনয েকান সতয ইলাহ 

েনই। আর কমা �াথরনা করন আপনার �িটর ননয।’’ P

 
35F

36 

ইমাম বুখারী রািদয়া�াহ ‘আনহ �ীয় �� সহীহ বুখারীেত আেলাচয 

আয়াত িদেয় একিট অধযায় রচনা কেরেেন। যার নাম হল ( َني

والعمل القول العغم  بل ) ‘‘কথা ও কােনর পূেবর ংান’’। অতএব 

 ারা িতিন শর কেরেেন যা সৎকােনর (আমােল  (ইলম) عغم

সািলহ) মূলনীিত। আর ‘আমােল সািলহ হল মানুেষর মােঝ 

ের্ে�র মানদ�। আ�াহ বেলন: 

﴿  ٰ ارَ ّ�هر
ر
َرقۡ  إنِاّ َاّسُ ٱ َ ٰ خر ِن ُ�م�ر َّ  َٖ

ٰ  ذركر ن�ر
ُ
أ َۡ  ور عر ٰ ورجر ٓ  اشُعُو�ٗ  ُ�مۡ �ر برا رَ ور�ر ِ � 

اررَُوٓ  ْۚ ِ�رعر �ۡ  إنِّ  ا
ر
ُ�مۡ أ رَ ِ ٱ عِندر  رَ َّ  ۡ�

ر
� ٰ ٮ ر ٱ إنِّ  ُ�مۚۡ قر َيِمٌ  َّ بِ�ٞ  عر  ﴾ ١ خر

  ] ١٣: الجرات[

‘‘েহ মানুষ! আমরা েতামােদরেক সভি� কেরিে এক পুরষ ও এক 
                                                           
36. সূরা মুহা�দ : ১৯। 
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নারী হেত, আর েতামােদরেক িবভ্ কেরিে িবিভ� নািত ও 

েগাে�, যােত েতামরা এেক অেনযর সােথ পিরিচত হেত পার। 

েতামােদর মেধয আ�াহর কােে েস বযি্ই েবশী মযরাদাস�� েয 

েতামােদর মেধয েবশী তাকওয়াস��। িন�য় আ�াহ সবরং, 

সমযক অবিহত।’’ P

 
36F

37 

অতএব, তাকওয়া হল ‘আমােল সািলহ’-এর ফল। ফেল إعلام 

(ই‘লাম) বা িমিডয়া �কভ ত অেথর ংান ও িশকার উপর �িতি্ত। 

ইসলামী িমিডয়ার েকে� ংােনর �াধানয সবেচেয় েবশী। কারণ 

ইসলাম আ�াহর িনকট হেত �বিতরত এক পূণরাি নীবন বযবপা। 

ঐশী ংােন সমভ� হেয় রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

�চার-�সাের �তী হেয়েেন। েযেহতু এ িমিডয়া ইসলাম �চাের 

িনেয়ািনত থােক, েসেহতু ইসলােমর খঁুিট-নািট সব িবষেয় সু�� 

ংান লাভ অতযাবশযক। এোড়াও িবিভ� ভাষা স�েকরও িমিডয়া 

কমরীেদর ধারণা থাকেত হেব। তাহেলই িমিডয়ার সাবরননীন 

ৈবিশ�য ফুেট উেেব। মহানবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

                                                           
37. সূরা হনুরাত : ১৩। 
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িবিভ� ভাষা িশখেত সাহাবীেদর উ ু� করেতন। �েতযক নািতর 

িনকট ে�িরত সকল নবী-রাসূল �নাতীয় ভাষা িনেয় ে�িরত 

হেয়িেেলন। মহান আ�াহ বেলন, 

رَ  ﴿ ٓ ور رۡ  ا
ر
َۡ أ انِ  إِّ�  رسُّولٍ  َِن نراسر رَ ِ ر  ۦَِهِ قروۡ  بَِ رهُمۡۖ  ِ�َُرّ�ِ َّ  ل يُاِ ُ ٱ �ر ن َّ ٓ  رَ ا رشر  ءُ �

�رهۡ  ن دِيور ٓ  رَ ا رشر � ۚ زِ�زُ لۡ ٱ ورهُور  ءُ  ]  ٤: انراهيم[ ﴾ ٤ كِيمُ ۡ�ر ٱ عر

‘‘আর আমরা �েতযক রাসূলেক তাঁর �নািতর ভাষাভাষী কের 

পািেেয়িে তােদর কােে পির�ারভােব বযাখযা করার ননয, অতঃপর 

আ�াহ যােক ইে� িব�া� কেরন এবং যােক ইে� সৎপেথ 

পিরচািলত কেরন এবং িতিন পরা্মশালী, �ংাময়।’’ P

 
37F

38 

 

অতএব, ভাষাংান, অল�াির�, েযাগােযাগ মাধযম, �� ও 

অ��তার মধযকার অথর উদ াটেনর ংান �ভভ িত ইসলামী িমিডয়া 

কমরীেদর ননয অতয� নররী। ফেল ংান বযতীত এ িমিডয়া 

ক�না করা অমুলক। 

                                                           
38. সূরা ইবরাহীম : ৪। 
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িতন. মানিবকতা 

ইসলামী িমিডয়া বযাপকােথর মানুেষর �ভাবনাত �কভ িতেক ের� 

েদয়। েকননা শরীর, রহ ও ‘আকল এ িতেনর সম�েয় মানব 

�কভ িত গিেত। আ�াহ তা‘আলা সেবরা�মভােব মানুষেক সভি� 

কেরেেন। অতঃপর তােত রহ �েবশ কিরেয়েেন। আ�াহ বেলন, 

دۡ  ﴿ َرقۡ  لرقر ٰ ۡ�ِ ٱ نراخر حۡ  ِ�ٓ  نر ��ر
ر
نِ أ  ]  ٤: ال�[ ﴾ ٤ وِ��ٖ �رقۡ  رَ

‘‘অবশযই আমরা সভি� কেরিে মানুষেক সু�রতম গেেন।’’ P

 
38F

39 

কুরআেনর অনয� এেসেে, 

َرقر  ﴿ ٰ ٱ خر �ر َّ ٰ ل  ٱور  تِ �ر
ر
ِ  ضر �ۡ� وّ  قِّ ۡ�ر ٱب رَ ُ�مۡ ور حۡ  رر

ر
نر َرأ ُ�مۡۖ  رَ رر ور َُ  ۡ ۡ ٱ هِ ��ر  ٣ مرصِ�ُ ل

 ]  ٣: الاينن[ ﴾

‘‘িতিন সভি� কেরেেন আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভােব এবং 

েতামােদরেক আকভ িত দান কেরেেন, অতঃপর েতামােদর আকভ িত 

                                                           
39. সূরা আত-তীন : ৪। 
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কেরেেন সুেশাভন। আর িফের যাওয়া েতা তাঁরই কােে।’’ 40 

ইসলামী িমিডয়া সেবরা�ম আকভ িতেত সভি�কারী ��ার ইবাদত 

করার ননয বা�ার সােথ আ�াহর এক অ�রি স�কর সভি� কের 

থােক। েকননা মানুষ সভি�র মূেল ��ার একমা� উে�শয হল তাঁর 

(আ�াহ) ইবাদত। এ �সেি কুরআেন এেসেে, 

ا ﴿ رَ َرقۡ  ور  ]  ٥٦: ار�يتال[ ﴾ ٥ بُدُونِ ِ�رعۡ  إِّ�  �سر ۡ�ِ ٱور  نّ �ِۡ ٱ تُ خر

‘‘আর আিম সভি� কেরিে ি�ন এবং মানুষেক এননযই েয, তারা 

েকবল আমার ইবাদাত করেব।’’ P

 
40F

41 

আর মানুেষর পার�িরক স�কর হেব ভাতভ �েবােধর উপর 

পার�িরক কলযাণ কামনা, নযায়িবচার ও ইহসান-এর িভি�েত। 

মহান আ�াহ এিদেক ইিিত কেরই বেলন, 

﴿  ٰ ارَ ّ�هر
ر
َرقۡ  إنِاّ اسُ َّ ٱ َ ٰ خر ِن ُ�م�ر َّ  َٖ

ٰ  ذركر ن�ر
ُ
أ َۡ  ور عر ٰ ورجر ٓ  اشُعُو�ٗ  ُ�مۡ �ر برا رَ ور�ر ِ � 

اررَُوٓ  ْۚ ِ�رعر �ۡ  إنِّ  ا
ر
ُ�مۡ أ رَ ِ ٱ عِندر  رَ َّ  ۡ�

ر
� ٰ ٮ ر ٱ إنِّ  ُ�مۚۡ قر َيِمٌ  َّ بِ�ٞ  عر  ﴾ ١ خر

                                                           
40. সূরা তাগাবুন : ৩। 
41. সূরা আয-যািরয়াত : ৫৬। 
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 ]  ١٣: الجرات[

‘‘েহ মানুষ! আমরা েতামােদরেক সভি� কেরিে এক পুরষ ও এক 

নারী হেত, আর েতামােদরেক িবভ্ কেরিে িবিভ� নািত ও 

েগাে�, যােত েতামরা এেক অেনযর সােথ পিরিচত হেত পার। 

েতামােদর মেধয আ�াহর কােে েস বযি্ই েবশী মযরাদাস�� েয 

েতামােদর মেধয েবশী তাকওয়াস��। িন�য় আ�াহ সবরং, 

সমযক অবিহত।’’ P

 
41F

42 

কুরআেনর অনয� এেসেে, 

﴿  ْ َۡ  لَِنّاسِ  ورقُولوُا  ]  ٨٣: القرة[ ﴾ ٨ انٗ حُ

‘‘আর মানুষেক উ�ম কথা বল।’’ P

 
42F

43 

অতএব, ইসলামী িমিডয়ার অনযতম কান হল উ�ম কথা বা 

ব্বয উপপাপন। তেব এিট তখনই িনি�ত হেব উ�ম বেল, যিদ 

তা ইনসাফপূণর ও সতয ব্বয হয়। ইনসাফ �িত্ার �িত 

                                                           
42. সূরা হনুরাত : ১৩। 
43. সূরা আল-বাকারাহ : ৮৩। 
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আ�ান নািনেয় মহান আ�াহ বেলন, 

﴿  ٰ ارَ ّ�هر
ر
ِينر ٱ َ َّ  ْ نُوا رَ ا ْ  ءر ٰ  كُونوُا ِ  َِ�ر قرّ� ّ َِ  ٓ ا در ِ  ءر شُهر َۡ لۡ ٱب �ر  طِ� قِ ۡ  ور نُّ�مۡ �ر رَ َِ 
�ر  ٰ  �ٍ قروۡ  انُ  ٔر شر ر ّ�  �ر

ر
ْۚ �رعۡ  � ْ عۡ ٱ دِلوُا قۡ  هُور  دِلوُا

ر
ٰ ۖ لَِتّقۡ  رَبُ أ ْ ٱور  ور ۚ ٱ ّ�قُوا ر ر ٱ إنِّ  َّ َّ  ۢ بُِ�  خر

ا َُونر �رعۡ  بمِر  ]  ٨: دة اليئ[ ﴾ ٨ مر

‘‘েহ মুিমনগণ! আ�াহর উে�েশয নযায় সাকয দােন েতামরা অিবচল 

থাকেব; েকান স�দােয়র �িত িবে ষ েতামােদরেক েযন সুিবচার 

বনরেন �েরািচত না কের। েতামরা সুিবচার করেব, এটা 

তাকওয়ার কাোকািে। আর েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন 

কর। িন�য় েতামরা যা কর, আ�াহ েস িবষেয় সমযক 

অবিহত।’’P43F

44 

এ পভিথবীেত যত সভি� আেে সবই মানব কলযােণ িনেয়ািনত। 

মহান আ�াহ অিধকাংশ সভি�েক মানুেষর অধীন কের িদেয়েেন, 

েযন তা মানুেষর কলযােণ আেস। �াণীকুল, নীবনক, মািটর উপর 

উদগত েু- সবিকেু স�েকর িচ�া-গেবষণা কের একমা� মানুষ, 

যােত তা িনেনেদর উপকাের কােন লাগােনা যায়। মহান আ�াহ 

                                                           
44. সূরা আল মািয়দা : ৮। 
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বেলন, 

رمۡ  ﴿ ل
ر
وۡ  � رَ ْ َر نّ  ا

ر
ر ٱ أ رَ  َّ خّ ا لرُ�م سر ٰ ٱ ِ�  َّ �ر َّ ٰ ل ا تِ �ر رَ  ٱ ِ�  ور

ر
] ٢٠: لقمين[ ﴾ ضِ �ۡ�

 ‘‘েতামরা িক েদেখা না? িন�য়ই আ�াহ েতামােদর ননয 

িনেয়ািনত কেরেেন আসমানসমূহ ও যমীেন যা িকেু আেে।’’ P

 
44F

45 

ইসলামী িমিডয়া মানুেষর পার�িরক উপেরা্ স�েকরর �িত 

দভি� েরেখই নীবন, নগৎ, আেখরাত �ভভ িতর �ভূত কলযাণ 

সাধেন �তী হয়। তেব এেকে� েয িভ�তা পিরলিকত হয় এটা 

মূলতঃ আ�াহর সু�াহর অ�গরত। িতিন কাউেক কািফর আবার 

কাউেক মু’িমন িহেসেব এ সমােন বািঁচেয় েরেখেেন। িকক 

মানিবকতা িবচাের �েতযেকই তাঁর আেলা, বাতাস, অি�েননসহ 

িন‘আমতরািন েভাগ করেে। আ�াহ বেলন: 

ِيٱ هُور  ﴿ ُ�مۡ  َّ َرقر َٞ  َرمِنُ�مۡ  خر َِ َِنُ�م �ر ؤۡ  ور ُ ٱور  َِنٞۚ َّ ا َّ َوُنر �رعۡ  بمِر  برصِ�ٌ  مر
 ]  ٢: الاينن[ ﴾ ٢

‘‘িতিনই েতামােদরেক সভি� কেরেেন। অতঃপর েতামােদর মেধয 

                                                           
45. সূরা লুকমান : ২০। 



 

52 

কতক কািফর এবং কতক মুিমন। আর েতামরা েয আমল করেো 

আ�াহ তার সমযক ��া।’’ 46 

ইমাম ইবনুল কাইিয়যম রািহমাহ�াহ বেলন- িন�য় মানুেষর 

পূণরতার পিরিধ দু’িট মূেলর উপর। বািতল েথেক হকেক নানা। 

হক বা�বায়ণ করা। সভি�র পান স�েকর েয িভ� রপ আ�াহর 

িনকট দুিনয়া ও আেখরােত পিরলিকত হয় তা একমা� দু’িট 

মূেলর িভ�তার কারেণ তােদর মযরাদায় হেয় থােক। আর 

উভয়িটেকই অনু�হ কের আ�াহ তা‘আলা তারঁ নবীগণেক 

িদেয়েেন। িতিন বেলন, 

َۡ ذۡ ٱور ﴿ ٰ  كُ ٓ عِ�ر نرا ٰ إبِۡ  در ٰ �سۡ  هيِمر �ر �رعۡ  قر �ر وِْ�  قُوبر ور
ُ
 ٱ أ

ر
 ٱور  دِييۡ ۡ�

ر
ٰ بۡ ۡ� : ص[ ﴾ ٤ َِ �ر

٤٥  [ 

‘‘আর �রণ করন, আমােদর বা�া ই�াহীম, ইসহাক ও 

ইয়া‘কূেবর কথা, তাঁরা িেেলন শি্শালী ও সূ�দশরী।’’ P

 
46F

47 

আেলাচয আয়ােত الأيدي বলেত সতয বা�বায়েনর শি্-সামথরেক 

                                                           
46. সূরা তাগাবুন : ২। 
47. সূরা েোয়াদ :  ৪৫। 
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বুঝােনা হেয়েে।  الأنصير বলেত  ীেনর বযাপাের অ�দভ রি� দানেক 

বুঝায়। অতএব, এেেলা  ারা হকেক পিরপূণর পাওয়া ও তা 

বা�বায়নেক বুঝায়। এেকে� মানুষেক চারভােগ িবভ্ করা 

যায়। উপেরা্ শাখািট সভি�র মেধয সেবরা�ম শাখা িহেসেব 

িবেবিচত। 

ি তীয়ত: উপেরা্ শাখার িবপরীত যার  ীেনর বযাপাের েকােনা 

দূরদভি� েনই এবং হক বা�বায়েনর েকােনা কমতা েনই। এ 

�কােরর মেধয সভি�র অিধকাংশ মানুষ অ�ভুর্। 

তভ তীয়ত: তােদর দীেনর বযাপাের অ�দভ রি� রেয়েে এবং ংানও 

আেে। িকক তার (দীেনর) �িত আ�ান নানােনার বা হক 

বা�বায়েনর েকােনা শি্ েনই। এ �ের দুবরল মুিমনগণ অ�ভুর্। 

চতুথরত: যােদর শি্ ও সাহস উভয়িট রেয়েে। িকক দীেনর 

েকােনা ংান বা অ�দভ রি� েনই। তারা রহমােনর ব�ু ও শয়তােনর 

ব�ুর মােঝ পাথরকয িনরপণ করেত পাের না। তােদর দভি�েত 
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সবাই সমান।48 

তেব উপযুর্ �থম �কারেকই মহান আ�াহ েনতভ ে�র ননয 

মেনানীত কেরেেন। মহান আ�াহ বেলন, 

﴿  َۡ عر �مِّةٗ  هُمۡ َِنۡ  نراورجر
ر
هۡ  أ مۡ  دُونر �ر

ر
مّا َِنرابأِ

ر ْۖ  ل وا ُ �ر ْ  رَ نوُا �ر ٰ � ور  ﴾ ٢ يوُقنُِونر  تنِرا�ر

 ]  ٢٤: الَجدة[

‘‘আর আমরা তােদর মধয েথেক বহ েনতা মেনানীত কেরিেলাম, 

যারা আমােদর িনেদরশ অনুসাের েহদায়াত করত; েযেহতু তারা 

ৈধযর ধারণ কেরিেল। আর তারা আমােদর আয়াতসমূেহ দভঢ় 

িববাস রাখত।’’ P

 
48F

49 

ইমাম কুরতুবী রােহমাহ�াহ  বেলন:  جعغغي اغهم أئم অথরাৎ েনতা 

সভি� যােদর আনুগতয করা হয়। আর তারা হেলা নবীগণ 

‘আলা্ইিহমুস সালাম। তাঁরা হকেক বািতেলর উপর 

অ�ািধকার িদেয় থােক। েযাগােযােগর মাধযম িহেেেব 

                                                           
48. ইবনুল কাইেয়যম, আল নাওয়াবুল কাফী িলমান সা‘আলা আিনদ দাওয়ােয় 

শাফী, (িরয়াদ : মাকতাবাতুর িরয়াদ আল হাদীসাহ, ১৩৮৭ িহ.), পভ. ৮২। 
49. সূরা আস-সানদা : ২৪। 
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তারাই মেডল বা অনেুরণীয় বযিি�। েকননা তারা 

মানুেষর সােথ �কভ ত ংান, অিভংতা ও সহনাত �বভি�, আ�াহর 

উলুিহয়াত, রবুিবয়াত �ভভ িতর �কভ ত অথর িনেয় আ�ান 

নািনেয়েেন।50 

 

চার. সামািনকতা 

রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আিবভূরত হওয়ার পর েথেক 

ইসলাম মানব নীবেনর সােথ সংেযাগ পাপন কেরেে। অতএব, 

ইসলাম আকীদা, শরী‘আত ও নীবন প�িতর নাম। মানুেষর 

িবিভ� কমরতৎপরতা ও তার পিরিধ যুেগ যুেগ একিট দীেনর �িত 

মুখােপকী িেল; যােত তােদর লকয ও উ�ম উে�শয িনিদর� হয় 

এবং িবিধস�ত প�িত ও েকৗশল অবল�েন সেচ� হয়। আ�াহ 

তা‘আলা নবী-রাসূল ে�রেণর উে�শয স�েকর বেলন, 

دۡ  ﴿ رۡ  لرقر
ر
َۡ أ ِ  رسَُُرنرا نراسر ٰ ۡ�ر ٱب ر  تِ يِّ�ر َۡ نزر

ر
أ هُمُ  اور عر ٰ لۡ ٱ رَ ۡ ٱور  بر كِ�ر  َاّسُ ٱ ِ�رقُومر  مِ�رانر ل

                                                           
50. ইমাম কুরতূবী, আল-নািম িল আহকািমল কুরআন, (ৈবরত : দারল 

িকতািবল আরাবী, তা. িব.), ৪থর সং�রণ, পভ. ১০৮। 
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 ِ َۡ لۡ ٱب ر  طِ� قِ َۡ نزر
ر
أ   �يِهِ  دِيدر ۡ�ر ٱ اور

ۡ
دِيدٞ  سٞ برأ ٰ  شر �ر رَ  ]  ٢٥: الديد[ ﴾  لَِنّاسِ  فعُِ ور

‘‘অবশযই আমরা আমােদর রাসূলগণেক পািেেয়িে �� �মাণসহ 

এবং তােদর সংেগ িদেয়িে িকতাব ও নযােয়র পা�া, যােত মানুষ 

সুিবচার �িত্া কের। আমরা আরও নািযল কেরিে েলাহা যােত 

রেয়েে �চ� শি্ এবং রেয়েে মানুেষর ননয বহিবধ কলযাণ।’’ P

 

50F

51 

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইিময়যা রােহমাহ�াহ  বেলন, َتتي 

(িকতাব)  ারা ‘ইলম ও দীন �িতি্ত হয় আর ا�ان (মীযান) 

 ারা হকসমূহ �িতি্ত হয়। আর হাদীদ কািফর ও মুনািফকেদর 

বযাপাের حد �িত্া কের।P51F

52 

কুরআন ও হাদীেস েনতার আনুগতয করােক ওয়ািনব করা 

                                                           
51. সূরা হাদীদ : ২৫। 
 على تقوم به والحديد ـــ الحقوق تقوم به والميزان والدين العلم يقوم به الكتاب .52

والمنافقين الكافرين   
�. ইবন তাইিময়যাহ, মানমূউল ফাতাওয়া, ৩৫তম সং�রণ, (িরয়াদ : 

িরসালাতুল আ�াহ িলল বুহস ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ, 

১৩৯৮ িহ.), পভ. ৩৬। 
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হেয়েে। সৎকােনর আেদশ দান ও অসৎকােন িনেষধ করা, 

িনহাদ, নযায় িবচার, ঐকযব� থাকা, হ�, ঈদ উদযাপন ও 

অপরােধর শাি� িবধান করা েনতভ � বযতীত সসব নয়। আর 

েনতার আনুগতয করা ওয়ািনব ও তা  ারা আ�াহ তা‘আলার 

ৈনকটয অিনরত হয়।53 

হাদীেস এেসেে রাসূল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 فقه حيمل رَ فإنه غ�ه يبغاه حت فح  ه حديتي اغي سمع أمرأ ا  نض«

 يال لا خصيل ثلاث اغه أفقه هو ان إم فقه حيمل ورَ ن قيه ليس

 ولزوم الأمر ولاة واغيصح    العمل إخلاص أندا مَغم  غب عغيهن

 »ورائهم ان تيط مدعوته فإن الميع 

‘‘আ�াহ তােক সমু�ল করন েয আমার েকােনা হাদীস শেনেে 

অতঃপর তা অেনযর িনকট েপৗেে েদয়া পযর� সংরকণ কের। 

আর এমন কতক সংরকণকারী আেে যারা ফকীহ নয়, আবার 

এমন অেনক আেেন যারা তােদর েথেক অিধক ংানী েলাকেদর 

                                                           
53. ইবন তাইিময়যাহ (র.), আস িসয়াসাতুশ শরয়ী‘আহ ফী ইসলািহর রাঈ‘ ওয়ার 

রা‘ঈয়াহ, (ৈবরত : দারল িকতাব আল আরাবী, ১৯৫১ ি�.), পভ. ১৭২। 
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মুখােপকী। িতনি  ভাব যা েথেক মুিমেনর অ�র িবচুযত 

হয় না তা হেলা, একিন্ভােব আ�াহর ননয কান করা, 

েনতভ বভে�র ননয নসীহত, নামাতব� হওয়া। িন�য় তােদর েদা‘আ 

তােদরেক েব�ন কের আেে।’’ 54 

মুসিলম সমােন ইসলামী িমিডয়া বযবপাপনা অথররনিতক বযবপার 

একিট অংশ িবেশষ। আর এটা �াধীন ও নবাবিদহীমূলক বযবপা 

যা শরী‘আেতর িনয়ম নীিত  ারা অথররনিতক আে�ালনেক এবং 

আধুিনক মানব রিচত বযবপার িবপরীেত বযি্ ও রাে�র 

নবাবিদিহতা উ�য়ন কের।P54F

55 

মুসিলম সমােনর রাননীিত িনয়�েণ ইসলামী িমিডয়ােক ের�পূণর 

ভূিমকা রাখেত হয়। ইসলামী আকীদা-িববাস, শরী‘আত ও নীবন 

�ণালীেক িেক েরেখ ইসলামী রানরনিতক নীবনেক 

সাম�সযমি�ত করার েকে� িমিডয়া অবদান রাখেত পাের। 

                                                           
54. ইমাম আহমাদ ইবনু হা�ল, মুসনাদ, বাবু হাদীসু আবু যার িগফারী (রা.), ৫ম 

খ�, পভ. ১৮৩, হাদীস নং ২১৬৩০। 
55. আ�ুল হক শকাইরী, আত-তানিময়াতুল ইকিতসািদয়া িফল মানহািনল 

ইসলামী, িসলিসলাতু িকতািবল উ�াহ, সং�রণ ১৭, ১৪০৭ িহ.), পভ. ৮২। 
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ইসলামী িমিডয়ার লকয আ�াহর সকি� িবধান, অনুরপভােব 

ইসলামী রাননীিতর উে�শযও তাই। আ�াহর সকি� অনরেনর 

পাশাপািশ মানবকলযাণ সাধন এর লকয। অতএব, সামািনক 

িভি�র উপর এ িমিডয়া �িতি্ত হয়। 

 

পাচঁ. কাযরকমতা ও �ােয়ািগকতা 

ইসলামী িমিডয়া শধুমা� তাি�ক েকান প�িত ও িচ�া�সূত নয়। 

বরং এেক �ােয়ািগক ও ফিলত কাযর িহেসেব ধরা হয়। িমিডয়া 

কমরীর সে�াধন ও �চার মাধযমসমূহ পিরপূণররেপ লকয বা�বায়েন 

বযববত হয়। �কভ তঅেথর িমিডয়া সংগেন এক সংপার নাম যা 

সভননশীল সামািনক, অথররনিতক �যুি্। আর এিট িনে�র 

িভি�সমূেহর উপর �িতি্ত। েযমন: 

এক. েযাগােযােগর মাধযেম িমিডয়ার িভি���র পািপত হয়। 

িমিডয়া গেবষকগেণর অিধকাংেশর ঐকমেতয িমিডয়া কেমরর উপর 



 

60 

েযাগােযােগর একটা �ভাব থােক।56 

তেব একনন ইসলামী িমিডয়া বযি্� কাযরগত ও �ােয়ািগক 

িভি�েক আবশযক করা যেথ� মেন করেব না; বরং এটা আেরা 

িকেু িবষেয়র িদেক স��যু্ হেব। 

ক. কুরআন, সু�াহ ও ইনমার িভি�েক মূলযায়ন করা। আর এটা 

নািতর িচ�া-েচতনা ও ি�য় সাং�ভ িতেক সংরকণ কের। 

খ. সতযবািদতা ও সংবাদ সং�েহ অিবচল থাকা। েযমন আ�াহর 

বাণী, 

﴿  ٰ ارَ ّ�هر
ر
ِينر ٱ َ نُوٓ  َّ رَ ا ْ ءر ٓ  إنِ ا ا ترَريّنُوٓ  بنِربرإٖ  َراسِقُۢ  ءرُ�مۡ جر ْ �ر ن ا

ر
ْ  أ ۢ قروۡ  َصُِيبُوا ٰ  �رَ  َرةٖ ِ�ر�ر

تُصۡ  ْ �ر ٰ  بحُِوا ر ا �ر َۡ  رَ عر ٰ  تُمۡ �ر َِ�ر �ر  ]  ٦: الجرات[ ﴾ ٦ دِ

‘‘েহ ঈমানদারগণ! যিদ েকান ফািসক েতামােদর কােে েকান বাতরা 

িনেয় আেস, তাহেল েতামরা তা পরীকা কের েদখ, এ আশ�ায় 

েয, অংতাবশত েতামরা েকান স�দায়েক আ্মণ কের বসেব, 

                                                           
56. মুহা�দ করম সুলায়মান, আত-তারীখুল ই‘লামী ফী দুেয়ল ইসলাম 

(মানসূরাহ : দারল ওয়াফা, ১৪০৯ িহ.) পভ. ৩২। 
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ফেল েতামােদর কভ তকেমরর ননয েতামােদরেক অনুত� হেত 

হেব।’’ 57 

িন�য় আ�াহর সােথ, আ�ার সােথ এবং মানুেষর সােথ 

সতযবািদতা দুিনয়া ও আিখরােত সফলতার কারণ। এ স�েকর 

রাসূেলর একিট হাদীস �িণধানেযাগয। িতিন বেলন, 

ونن الرجن لصدق  -إن الصدق يهدي إم الي وأن الي يهدي إم الغ  «

حت ي�تب عن يديه صد ي ونن الكبَ يهدي إم ال جور ونن ال جور 

 »الير ونن الرجل لكبَ حت ي�تب عغه تبانييهدي إم 

িন�য়ই সতযবািদতা পূেনযর পথ উ�ু্ কের। আর পূনয 

না�ােতর িদেক িনেয় যায়। েকান বযি্ যখন সতয কথা বলেত 

থােক এবং সতয কথা বলার েচ�া অবযহত রােখ তখন এভােব 

এক সময় আ�াহর িনকট েস সতযবাদী বেল িলিখত হেয় যায়। 

আর েতামরা িমথযা কথা বলা েথেক িবরত থাকেব। েকননা িমথযা 

পােপর পথ েদখায়। আর পাপ নাহা�ােমর িদেক িনেয় যায়। আর 

েকান বযি্ যখন িমথযা বলেত থােক এবং িমথযা বলার �েচ�া 

                                                           
57. সূরা হনরাত : ৬। 
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অবযাহত রােখ তখন এক সময় েস আ�াহর িনকট িমথযাবািদ 

বেলই িলিপব� হয়।58 

গ. সময় ও পিরেবশ িবেবচনায় আনা। 

 . িমিডয়া কেমরর অলংকাির�।59 

                                                           
58. ইমাম নবুবী, িরয়াদুস সােলহীন (দােমশক : মাকতাবাতুল গাযালী, তা. িব) 

পভ. ৪৪। 
59. ড. সাঈদ ইবন আলী ইবন সািবত, আল উসূলুল িফকিরয়যাহ িলল ‘ইলাম 

(িরয়াদ : দারল ফিনলাহ, ১ম সং�রণ ১৪১৮ িহ.), পভ. ১৬৭। 
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ইসলামী মিডিয়ার উৎস, মূলনীতি ও ভিত্তিসমূহ 

ইসলামী মিডিয়া একটি বিশেষায়িত মিডিয়া। যার উৎসমূল অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর মূলভিত্তি প্রধান দু’টি বিষয়ের দিকে নিবদ্ধ। আর তা হল, কুরআনুল কারীম ও রাসূলের সুন্নাহ্। মিডিয়া মানুষের এক ধরনের প্রচেষ্টা ও তৎপরতা, যা যোগাযোগের সকল মাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালার উপর ভিত্তি করে এটি পরিচালিত হয়। যেসব মৌলিক নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ইসলামী মিডিয়া পরিচালিত হবে, তা-ই ইসলামী মিডিয়ার ভিত্তি। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হল:


ক.ইসলামী মিডিয়ার উৎসমূহ


প্রত্যেক মিডিয়ার উৎসমূল রয়েছে যার দ্বারা মিডিয়া পরিচালিত হয়। ইসলামী মিডিয়াও অনুরূপ উৎসের অধিকারী। এর উৎসসমূহ ইসলামের উৎসের মত। আর এটি একটি বিশেষায়িত মিডিয়া। নিম্নে এর উৎসসমূহ বিস্তারিত আলোকপাত করা হল:

প্রথমত: কুরআনুল কারীম

মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এর অলৌকিকত্ব অত্যন্ত ব্যাপক, ভাষা উচ্চারণ, বর্ণনা ভঙ্গিমা, 
অর্থ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যেহেতু এটি মানবজাতির হেদায়াতের নিমিত্তে নাযিলকৃত, সেহেতু এতে দুনিয়া ও আখেরাতের সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ٣٨ ﴾ [الانعام: ٣٨]  

‘‘এ কিতাবে আমরা কোন কিছুই বাদ দেইনি।’’ 


অতএব, আল-কুরআন রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত রিসালাত যা মানবজাতির পূর্ণ হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে এটি মিডিয়া বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও প্রভাবিত একটি গ্রন্থ। যাতে মানুষের মাঝে প্রভাব সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আর মুসলিমগণ মানুষের পরস্পরের মাঝে যে কোনো সংবাদ বা ইসলামী দা‘ওয়াতী মেসেজ পৌঁছে দিতে কুরআন থেকেই উপর্যুক্ত পদ্ধতি ও মাধ্যম অন্বেষণ করে। কুরআনুল কারীম বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের গভীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী মিডিয়াও মানব অন্তরের গভীরে যেতে চায় তার স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে। সুতরাং এর মূলভিত্তি প্রধান দু’টি বিষয়ের দিকে নিবদ্ধ। আর তা হল, কুরআনুল কারীম ও রাসূলের সুন্নাহ্। বিদায় হজ্জের ভাষণে এ দু’টি বিষয়কে আঁকড়ে ধরার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তৎকালীন অন্যতম গণমাধ্যম বক্তৃতার মাধ্যমে লাখ জনতার উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী ও অনুপস্থিত সকল মুসলিমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন -  

«تَركْتُ فيكُمْ أَمْرَيْنِ لنْ تَضِلُّوا ما تَمسَّكْتُمْ بهما: كتابَ الله وسنّة رسولِهِ»

‘‘আমি তোমাদের কাছে দু’টি বিষয় রেখে যাচ্ছি, তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না যতক্ষণ সেগুলো আঁকড়ে ধরে রাখ- আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত
।’’

ইসলামী মিডিয়ার অবশ্য কর্তব্য হলো উপর্যুক্ত দু’টি বিষয়কে আবশ্যক করে নেয়া, চাই তা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হোক অথবা বাস্তবিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে হোক। অন্যথায় এটি ইসলামী মিডিয়া বলে গণ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦ ﴾ [الاحزاب: ٣٦]  

‘‘আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হবে।’’


ইসলামের সকল বিধি-বিধানের প্রধান উৎস আল কুরআন। চাই তা ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক অথবা মু‘আমিলাতের ক্ষেত্রে হোক। উসূলবিদগণের নিকট কুরআন হলো,

"كلام الله تعالى المنزّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة والمكتـوب في المصاحف وهو اسم للنظم والمعنى جميعا"

অর্থাৎ ‘‘মহান আল্লাহর সে বাণী, যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং অসংখ্য ধারাবাহিক সূত্রে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হয়েছে; আর যা সহীফাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটি শব্দ ও অর্থ উভয়টির নাম’’। 

এর তেলাওয়াত ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। আল্লাহ বলেন,

﴿ ۞ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ ٢٠ ﴾ [المزمل: ٢٠]

‘‘তোমরা কুরআনের সহজ অংশ তেলাওয়াত কর।’’


কুরআনের তেলাওয়াত ইবাদাত এবং গবেষণামূলক অধ্যয়ন মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে। যারা তা অস্বীকার করে তারা কাফির হিসেবে সাব্যস্ত হবে। এটি ইসলামী শরীয়তের যে কোনো দলীল-প্রমাণাদির ক্ষেত্রে প্রথম উৎস। আর এটি প্রধান সংবিধান ও প্রধান উৎস হিসেবে স্বীকৃত।
 

উপরে বর্ণিত কুরআনের সংজ্ঞা আরো স্পষ্ট করে দেয় যে, কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আর রাসূলের দায়িত্ব হলো শুধু তা পৌঁছে দেওয়া। যাকে আমরা ‘‘الإعلام بالرسالة’’ বলতে পারি। 

কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢ ﴾ [يوسف: ٢]  

‘‘নিশ্চয় আমরা কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি।’’ 


অর্থাৎ কুরআনের অনুবাদ কুরআন নয়, আর তা দিয়ে কোনো হুকুমও সাব্যস্ত হবে না। সালাত শুদ্ধ হবে না। ইসলামী শরীয়তের এটি উৎসও হবে না। এছাড়াও কুরআনের মত ধারাবাহিক বর্ণনায় নাযিলকৃত অকাট্য বিশ্বাসসহ অবতীর্ণ কোনো কিছু এর সমান হতে পারে না । অতএব, এ অর্থে এটি সকল গবেষক, ফকীহ ও মুজতাহিদের নিকট প্রধান উৎস। পবিত্র কুরআনের বর্ণিত যাবতীয় বিধি-বিধান, শিক্ষা, শিষ্টাচার, আখলাক ইসলামী মিডিয়ার প্রধান উৎস। প্রত্যেক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব অথবা মিডিয়া সংস্থার উচিত হলো কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত বিষয়াদির সাথে একাত্মতা পোষণ করা। ফলে ইসলামী মিডিয়ার বার্তা স্থির; যা পরিবর্তনীয় নয়। কেননা অন্যান্য মিডিয়ার উৎস মানব হওয়ায় তা পরিবর্তনীয়। কিন্তু ইসলামী মিডিয়ার উৎস কুরআন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। অতএব, মুসলিম মিডিয়া কর্মীর দায়িত্ব হলো- কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতিরেকে রিসালাতের প্রচার চালানো।


রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচার কাজ ও ইসলামী মিডিয়া একই সূত্রে গাঁথা। যদিও সময় ও পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। তথাপিও নূহ ‘আলা্ইহিস সালাম, লূত ‘আলা্ইহিস সালাম, ইব্রাহীম ‘আলা্ইহিস সালাম, শু‘আইব ‘আলা্ইহিস সালাম, হুদ ‘আলা্ইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সহ নবী-রাসূলগণ মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। 

কুরআনুল কারীমে দা‘ওয়াহ সংক্রান্ত, (إعلام) বা প্রচার-প্রোপাগান্ডা সংক্রান্ত, যোগাযোগ সংক্রান্ত অসংখ্য আয়াতের অবতারণা হয়েছে। এসব আয়াতে বর্ণিত পদ্ধতি ও বাচনভঙ্গি কুরআনের ভাষায় মিডিয়ার মডেল হিসেবে উপস্থাপিত হওয়াকে আরো সুদৃঢ় করেছে। ফলে কুরআন অধ্যয়ন ও তার যথার্থ অনুধাবন ইসলামী মিডিয়ার অন্যতম প্রধান কাজ। কুরআনুল কারীম মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। নিম্নে সেসব পদ্ধতির বর্ণনা উপস্থাপিত হল।


এক. কিসসা (القصة) 

পবিত্র কুরআনের এক গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাধারা হলো কিসসা কাহিনী। মানব জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে এসব কিসসা বর্ণিত হয়েছে। ইউসূফ ‘আলা্ইহিস সালাম এর জীবন কাহিনীকে সর্বোত্তম কিসসা হিসেবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এগুলোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে শিক্ষা দেয়া। ফলে মানুষের মাঝে কুরআনের নির্দেশনা পৌঁছে দিতে এটি অন্যতম একটি পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত রয়েছে। এসব বর্ণনা ও কাহিনী সত্য। কুরআনের এসব কিসসা কাহিনী মিডিয়ার উদ্দেশ্যকে বিভিন্নভাবে সুস্পষ্ট করে তোলে। যেমন:

ক. সংবাদ (أخبار) : এক্ষেত্রে আদম ‘আলা্ইহিস সালাম এর জীবনী ও এ ধরাধামে তার সন্তানদের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও মূসা ‘আলা্ইহিস সালাম, হারূন ‘আলা্ইহিস সালাম ও তাদের বিরুদ্ধাচরণকারী ফিরআউনের ঘটনাবলীসহ অনেক ঘটনা বিবৃত হয়েছে। 

খ. প্রশিক্ষণ (تربية) : কুরআন কিসসা কাহিনী বর্ণনাকে তারবিয়া বা প্রশিক্ষণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছে। কিভাবে মানুষ তাদের জীবন অতিবাহিত করবে এবং কিসে তাদের মুক্তি ও কিসে তাদের সফলতা রয়েছে তা উপস্থাপন করা হয় কিসসার মধ্যে। এক্ষেত্রে ইউসূফ ‘আলা্ইহিস সালাম এর কাহিনী ও মিশরের রাজার স্ত্রী জোলায়খার ঘটনা অন্যতম। 

গ. দৃঢ়ীকরণ (تثبيت) : কুরআনের কাহিনীর অন্যতম টার্গেট হলো মু’মিনের অন্তরকে দৃঢ় করা এবং কষ্ট ও দুঃখের কারণে মানব মনে যেসব দুশ্চিন্তা, দুঃখ, বেদনা, কষ্ট, সৃষ্টি হয় তা হতে বিরত রাখা। কুরআনুল কারীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তরকে সুদৃঢ় করার জন্য অনেক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে ইসলামী দা‘ওয়াহর পথে যুদ্ধ-বিগ্রহ অশান্তি ও তার সাহাবীদের কষ্ট দেখে বিচলিত না হয়ে দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

ঘ. শিক্ষা (تعليم) : কুরআনে বর্ণিত অধিকাংশ কিসসা-কাহিনী মানুষকে তাদের দ্বীনের মূল ভিত্তি ও শিষ্টাচার সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। কিরূপে মানুষ তাদের সন্তানদের সাথে আচরণ করবে, কিভাবে অপরাধীর প্রতিশোধ নিবে এবং মুহসিন বা সৎ মানুষ হওয়া যাবে এসব শিক্ষা দেয়। এক্ষেত্রে হাবিল কাবিলের কাহিনী ও শু‘আইব এর কন্যাদ্বয়ের সাথে মূসা ‘আলা্ইহিস সালাম এর আচরণ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও ইসলামী দা‘ওয়াত ও আখলাকের মূলনীতি এবং পবিত্র জীবনের ভিত্তি সম্পর্কেও কিসসা ও কাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দুই. সংলাপ (الحوار)

কুরআনের অনেক স্থানে (الحوار) সংলাপের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যা মিডিয়ার অন্যতম কাজ। এর নীতিমালা আমরা ইবরাহিম ‘আলা্ইহিস সালাম ও তাঁর রবের মধ্যকার সংলাপের মধ্যে দেখতে পাই। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِۧمُ رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ قَالَ أَوَ لَمۡ تُؤۡمِنۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِيۖ قَالَ فَخُذۡ أَرۡبَعَةٗ مِّنَ ٱلطَّيۡرِ فَصُرۡهُنَّ إِلَيۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٖ مِّنۡهُنَّ جُزۡءٗا ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ يَأۡتِينَكَ سَعۡيٗاۚ وَٱعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٦٠ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]  

‘‘আর যখন ইব্রাহীম বলল, ‘হে আমার রব! কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন আমাকে দেখান’, তিনি বললেন, ‘তবে কি আপনি ঈমান আনেন নি?’ তিনি বললেন, ‘অবশ্যই হাঁ, কিন্তু আমার মন যাতে প্রশান্ত হয়!’ আল্লাহ্ বললেন, ‘তবে চারটি পাখি নিন এবং তাদেরকে আপনার বশীভূত করুন। তারপর সেগুলোর টুকরো অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন করুন। তারপর সেগুলোকে ডাকুন, সেগুলো আপনার নিকট দৌড়ে আসবে। আর জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’’ 


অনুরূপ ভাবে মূসা ‘আলা্ইহিস সালাম ও ফির‘আউনের মধ্যকার সংলাপ কুরআনে এসেছে।

﴿ قَالَ فِرۡعَوۡنُ وَمَا رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَآۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٢٤ قَالَ لِمَنۡ حَوۡلَهُۥٓ أَلَا تَسۡتَمِعُونَ ٢٥ قَالَ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٢٦ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيٓ أُرۡسِلَ إِلَيۡكُمۡ لَمَجۡنُونٞ ٢٧ قَالَ رَبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَمَا بَيۡنَهُمَآۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢٨ قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذۡتَ إِلَٰهًا غَيۡرِي لَأَجۡعَلَنَّكَ مِنَ ٱلۡمَسۡجُونِينَ ٢٩ ﴾ [الشعراء: ٢٣،  ٢٩]  

‘‘ফির‘আউন বলল, ‘সৃষ্টিকুলের রব আবার কী? মূসা বললেন, ‘তিনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। ফির‘আউন তার আশেপাশের লোকদের লক্ষ্য করে বলল, ‘তোমরা কি ভাল করে শুনছ না?’ মূসা বললেন, ‘তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব।’ ফির‘আউন বলল, ‘তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল তো অবশ্যই পাগল।’ মূসা বললেন, ‘তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব; যদি তোমরা বুঝে থাক!’ ফির‘আউন বলল, ‘তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব’।’’


এছাড়াও পবিত্র কুরআনে মিডিয়ার পরিধি অত্যন্ত ব্যপক। মানব জীবনের বিভিন্ন অংশে এটি ব্যাপৃত।
 যেমন:

1. আকীদা সংক্রান্ত (الإعلام عن العقيدة الربانيّة)

2. ইবাদাত ও মু‘আমালাত (الإعلام عن العبادات والمعاملات)

3. চরিত্র (الإعلام عن الأخلاق)

4. জিহাদ (الإعلام عن الجهاد)

5. শাস্তির বিধান (الإعلام عن نظام الحدود والعقوبات)

6. পারিবারিক ব্যবস্থা (الإعلام عن نظام الأسرة)

7. অদৃশ্য ও পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা (الإعلام عن المغيبات وأحوال الأمم السابقة)

8. জীবনের বিভিন্ন দিক (الإعلام عن نواحي الحياة)

দ্বিতীয়ত:সুন্নাহ

ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ। আর তা হলো: রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ ও সমর্থনের সমষ্টি। এটি তিন ভাগে বিভক্ত।

ক. সুন্নাতে মুয়াক্কিদাহ: যা পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে। আর রাসূলের সুন্নাতে সেটাকে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। 

খ. সুন্নাতে মুবাইয়্যেনাহ: যার কিছু অংশ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আবার কিছু অংশ নির্দিষ্ট  করা হয়েছে এবং কিয়দাংশ মুতলাক। হাদীসে সেটাকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছে। কিংবা সেটার শর্তহীনতাকে শর্তযুক্ত করেছে। অথবা সেটার সাধারণ নির্দেশকে বিশেষায়িত করেছে। 

গ. সুন্নাহ মুশাররি‘আহ: এমন সব বিধান যা শুধু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন নিরব। কিন্তু এতে কুরআনের সাথে কোনো বৈপরিত্য দেখা যায় না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দা‘ওয়াতী মিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট হল সুন্নাত। প্রত্যেক রাসূলের আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়বদ্ধতা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٥١ ﴾ [القصص: ٥١]  

“আর অবশ্যই আমরা তাদের জন্য বাণীকে বিস্তৃত বণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।” 
 

ফলে রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে, বান্দা ও আল্লাহর মাঝে দূত ছিলেন। মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তার নির্দেশনা দান ও হেদায়াতের আলোকবর্তিকা দেখানো নবী-রাসূলের একমাত্র কাজ। আর এটি ইসলামী মিডিয়ারও অন্যতম কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

রাসূলগণের এতদসংক্রান্ত কার্যাবলীকে আমরা দু’ভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথমতঃ আল্লাহর বাণীর প্রচার করা (إبلاغ كلمات الله)

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর বাণী বর্ণনা করা (بيان كلمات الله)

উপর্যুক্ত প্রথমটি দ্বিতীয়টির সাথে সম্পৃক্ত। রাসূল ও মানুষের মাঝে যে যোগাযোগ রয়েছে, সেটি যার মাধ্যমে প্রভাবিত হয় তা শুধু প্রচার দ্বারাই সম্ভব নয়। বরং একে আরো সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা অত্যন্ত জরুরী।

দীনের আলোচ্য বিষয় মানব জাতি। আর যোগাযোগ হল দীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী প্রাপ্ত হয়ে দীনের এ মহান কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতঃ তাদের হেদায়াত অন্বেষণ করতেন। মক্কার মুশরিকরা রাসূলের চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তাঁকে এ কাজ হতে বাধা দিলেও তিনি দা‘ওয়াতের এ মিশন থেকে বিরত হন নি।


ইসলামী মিডিয়ার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এক অনুপম আদর্শ। তিনি ব্যক্তি যোগাযোগের মাধ্যমে অসংখ্য মুশরিককে ঈমানের ছায়াতলে নিয়ে এসেছিলেন। নবুওয়ত লাভের পর ইসলাম প্রচারে সকল উপকরণ কার্যত করার মাধ্যমে তিনি দীনের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থ ও সুন্নাত কোষ অধ্যয়নের মাধ্যমে তার এমন চারিত্রিক গুণাবলী ফুটে উঠে, যা মূলতঃ ইসলামী দা‘ওয়াহ প্রচারকারী বা মিডিয়া ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি।

‘‘তিনি নম্র প্রকৃতির ছিলেন, উত্তম কথা বলতেন, বাজে কথা পরিহার করতেন। প্রত্যেক মানুষকে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী সম্বোধন করতেন। তিনি পরিচিত সকল গোত্রের সাথে আলাপচারিতা করতেন। তিনি কঠোর ছিলেন না, মন্দের জবাবে ভাল ব্যবহার করতেন, অধিক দানশীল ছিলেন, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মানুষকে দেখতেন। আল্লাহকে সর্বাধিক ভালবাসতেন। সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন। বিধবা ও মিসকীনদের প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে আসতেন, কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন। গরীব ও অভাবীদের সাথে নিয়ে পানাহার করতেন, বাজার থেকে নিজ হাতে দ্রব্যসামগ্রী বহন করে আনতেন।’’


উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে একজন ইসলামী মিডিয়া কর্মীর সৃষ্টিগত, চারিত্রিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিভিন্ন গুণাবলী নির্দিষ্ট করা হয়েছে।


ক. সৃষ্টিগত গুণ

যেমন নম্র কথা, উত্তম শব্দ। গণ মাধ্যমের ক্ষেত্রে এ দু’টো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন দৃশ্যমান ও শ্রুত গণমাধ্যমসমূহ।

খ. চারিত্রিক গুণ

কাউকে বর্জন না করা, বাজে কথা না বলা, সহজ ও বোধগম্য শব্দ চয়ন করা এবং কঠোরতা পরিহার করা।

গ. ব্যক্তিত্ব

মন্দের বিপরীতে খারাপ কথা ও মন্দ পরিহার করা, দয়া পরবশ থাকা, বঞ্চিতকে দান করা, জালিমকে ক্ষমা করে দেওয়া, আর আল্লাহকে ভয় করা। এগুলো মুসলিম ব্যক্তিকে উত্তম সংবাদ দানে এবং সংঘাত এড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে।

ঘ. বাস্তবিক গুণাবলী:

মুসলিমের উপর অত্যাবশ্যক হল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী অর্জন করা, বিশেষতঃ মিডিয়ার ক্ষেত্রে। সর্বসাধারণ সম্পর্কে জানা, তারপর প্রত্যেকের জ্ঞান অনুযায়ী সম্বোধন করা। বর্তমান যুগের মনস্তাত্ত্বিকদের নিকট এ পদ্ধতি সাধারণের উপর প্রভাব ফেলতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে আমাদের দেখিয়ে গেছেন।

ইসলামী দা‘ওয়াহ ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা নিম্নরূপ:

এক. বক্তৃতা

খুতবা বা ভাষণ মিডিয়ার অন্যতম মাধ্যম। বক্তৃতার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পাশাপাশি প্রভাব সৃষ্টি করাও সম্ভব হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অনেক বড় খতীব। যুগে যুগে তাঁর খুতবার প্রভাবে মানব সমাজে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দীনের দা‘ওয়াত দিতে খুতবাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রাসূলের জুমআর খুতবা, বিদায় হজ্বের ভাষণ সর্বস্তরের মানুষের জন্য এক নির্দেশনা।

দুই. পত্র প্রেরণ

পত্র প্রেরণের মাধ্যমে যোগাযোগ প্রক্রিয়া সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দা‘ওয়াতের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পত্র প্রেরণ করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে ইসলামের দা‘ওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করতেন। তন্মধ্যে রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস ও পারস্যের বাদশাহ কায়সারের কাছে প্রেরিত পত্র উল্লেখযোগ্য। হিরাক্লিয়াসকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন,

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى أَمَّا بَعْدُ  فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ  أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ " وَ ﴿يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾»

‘‘পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হতে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। সৎ পথ প্রাপ্তের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তৎপর, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা পাবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও; তবে নিশ্চয় অধীনস্থদের অপরাধও তোমার উপর বর্তাবে। আর (আল্লাহ বলেন) ‘আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি।’ তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম’
।’’

তিন. সংলাপ

সংলাপ যোগাযোগ প্রক্রিয়া হিসেবে খুব প্রাচীন। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন; যা সংলাপের একমাত্র উপাদান। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিক, ইয়াহূদী, নাসারা সকলের সাথে সংলাপ করেছেন। তারা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতেন এবং তিনি তাদের সেসব প্রশ্নের জবাব দিতেন। ইসলামী মিডিয়ায় সংলাপকে একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামী সভ্যতার প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। ফলে অনেক আলিম, শিক্ষাবিদ, পন্ডিত, আহলে কিতাবদের সাথে সংলাপের আয়োজন করেছেন। সকল নবী রাসূলের প্রাথমিক উপাদান ছিল সংলাপ। তাঁরা অমুসলিমদের সাথে ডায়ালগ আদান-প্রদান করেই তাদেরকে ইসলামের আদর্শে  অনুপ্রাণিত করেছেন।

খ. ইসলামী মিডিয়ার মূলনীতিসমূহ

মিডিয়া মানুষের এক ধরনের প্রচেষ্টা ও তৎপরতা, যা যোগাযোগের সকল মাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করে। চাই তা সরাসরি ব্যক্তিগত যোগাযোগ হোক বা সামাজিক হোক। মিডিয়া কর্মী তা পরিবেশনে কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করে যা  সংশ্লিষ্ট সংবাদ পৌঁছাতে সহায়তা করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মিডিয়া পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তবে সেগুলোর জন্য নির্দিষ্ট কতিপয় নীতিমালা থাকে যার উপর ভিত্তি করে মিডিয়া পরিচালিত হয়। অনুরূপভাবে ইসলামী মিডিয়াও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। আর সেগুলো হলো:

ক. ইসলামী আকীদা

ইসলামী মিডিয়া মানুষের এমন সব আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট যা কুরআন সুন্নাহর সাথে সংগতিপূর্ণ। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আকীদা পোষণ করা আবশ্যক। যাকে তাওহীদ বা একত্ববাদ বলে। আর এটি উলূহিয়াত, রুবুবিয়াত ও আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক কেমন হবে তা নির্দেশ করে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ‘ওহী’ প্রাপ্ত হয়ে রিসালাতের অধিকারী হয়েছেন। আর তাঁর বড় ওহী হচ্ছে আল্-কুরআন। এতে করণীয় ও বর্জনীয় সকল কাজ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা প্রাপ্ত হয়েছেন তা বাস্তবায়ন করা নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। ফলে তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ও তা প্রচার-প্রসারে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তারপর খুলাফায়ে রাশেদীনও তাঁর অনুসৃত নীতি কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে বাস্তবায়ন করে গেছেন। তবে তাদের সকল প্রচেষ্টা ছিল ঈমান ও আকীদা সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করা। ইসলামী বিধি-বিধানের অনুসরণ করা এবং তার অনুগত হওয়া।

খ. স্বাধীনতা ও জবাবদিহীতা

মানুষ এক স্বাধীনসত্তা। ইসলাম তাকে আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা দিয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ যাবতীয় কাজে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। তবে এ স্বাধীনতা লাগামহীন নয়। এর রয়েছে জবাবদিহিতা, যাতে করে জনসাধারণের কল্যাণ ও ইসলামী বিধানের অনুসরণ হয়। ফলে ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতায় কোনো বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন থাকে না। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠ ﴾ [البقرة: ١٩٠]  

‘‘কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।’’ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘‘তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যের জন্যও তা করবে।’’

ইসলামী মিডিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন আকীদার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা। বিভিন্ন যোগাযোগ ও গণমাধ্যমের সাহায্যে মানুষ সাধারণতঃ তার স্বাধীনতা চর্চা করে থাকে। যেমন: বক্তৃতা-বিবৃতি, কবিতা, কিসসা-কাহিনী বর্ণনা ইত্যাদি। আর মানুষ তার মত অনুযায়ী নিজ নিজ আকীদার অনুশীলন করে। তবে এক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তির কোনো স্থান নেই। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে অনেক আয়াত বিদ্যমান। যেমন:

﴿ لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ ٢٥٦ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]  

‘‘দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।’’ 


এছাড়া আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেন:

﴿ ۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٩٩ ﴾ [يونس: ٩٩]  

‘‘তবে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন?’’


সাহাবীগণ তাদের জীবনে স্বাধীন ও জবাবদিহীমূলক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে গেছেন। যেমন: ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন জেরুজালেম শহরের জন্য বিজয়ী মুসলিমদের সাথে নিয়ে শান্তি চুক্তি ও সন্ধি স্থাপন করতে গেলেন, তখন তিনি সেখানে দেখতে পেলেন ইয়াহূদীদের একটি মন্দির। আর তা মাটি দ্বারা ঢাকা ছিল এবং উপরের অংশটুকু দৃশ্যমান ছিল। তারপর তিনি অতিরিক্ত কাপড়সহ আসলেন। আর কিছু স্তুপীকৃত মাটি তুলে নিলেন। মুসলিম সৈন্যগণ তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। এভাবে মন্দিরটির ঢাকনা তুলে ফেলা হল এবং সেখানে ইয়াহূদীদের ধর্মীয় নিদর্শন প্রকাশ পেল।


উক্ত সফরে নামাযের সময় উপস্থিত হল, মুসলিমগণ বায়তুল মাকদাস গীর্জার পাশে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদেরকে বারণ করলেন। সেখানে নামায আদায় করতে তিনি তাদেরকে গীর্জা দূরবর্তী স্থানে নামায আদায় করতে আহ্বান জানান। অতঃপর তাকে বলা হল- সেখানে নামায আদায় বৈধ নয় কী? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন- আমার আশংকা হল যে, এখানে নামায আদায় করলে পরবর্তীতে মুসলিমগণ গীর্জা ভেঙ্গে ফেলবে এবং সেখানে মসজিদ বানাবে। পরবর্তীতে জেরুজালেম ভ্রমণকারীগণ স্বাক্ষী দিয়েছেন যে, সে স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে যা মসজিদে ওমর ইবন্ খাত্তাব নামে পরিচিত। অতএব ওমরের আশংকা সঠিক ছিল। আর তিনি গীর্জার বাইরে অন্যত্র নামায আদায় করে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতার মূলনীতি বাস্তবায়ন করেছেন।

অনুরূপভাবে মহিলাদের মহর ধার্য নিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর মতামতের বিপক্ষে একজন নারী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তার বক্তব্য ছিল কুরআনের আয়াতের অনুরূপ, তিনি (মহিলা) বলেছিলেন, ওমর কী ﴿ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا ﴾ [النساء: ٢٠]আয়াত পড়নি? ওমর তুমি কি জান قنطار কী? তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন- মহিলার মত সঠিক এবং ওমরের মত ভুল। এভাবে স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতার উপর ভিত্তি করে ইসলামী মিডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত

ইসলাম আকীদাহ, শরী‘আত ও আখলাকের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষের চরিত্র সংশোধনের নিমিত্তে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»

‘‘নিশ্চয় আমি তোমাদের চরিত্রকে পূর্ণতাদানকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।
’’

উপর্যুক্ত হাদীসটি দীনের অন্যতম মূলনীতি। ইসলামী রাষ্ট্র সর্বদা এ মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চারিত্রিক গুণাবলী রক্ষা করতে গিয়ে একজন মুসলিম কখনো অপর মুসলিমের সম্মান, সম্পদ ও রক্তহানি ঘটাতে পারে না। এ দিকে লক্ষ্য করেই মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর সেনা নেতা ইয়াযিদ ইবন্ আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন-

‘‘তাদের (সেনাদের) উপর গোয়েন্দাগিরি করবে না, তাহলে তারা তোমাকে লাঞ্ছিত করবে। তাদের গোপন বিষয় প্রকাশ করবে না, প্রকাশ্যে যা আছে তা যথেষ্ট মনে করবে।’’


এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীসের বক্তব্যের অনুরূপ, তিনি বলেন:

«كل مسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه»

“প্রতিটি মুসলিমের সম্মান, সম্পদ ও জান অপর মুসলিমের উপর হারাম”
। 

আলোচ্য হাদীসে যে নির্দেশনাগুলো পাই সেগুলো মিডিয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী মিডিয়া সর্বদা এসব অনুসরণ করে পরিচালিত হবে। মুসলিমগণের দোষ-ত্রুটি ও গোপন বিষয় অনুসন্ধানের চেষ্টা করবে না। গোয়েন্দাগিরি করবে না, বিনা প্রয়োজনে মানুষের দোষ অন্বেষণ করবে না। গীবত, চোগলখুরী ও অপবাদ দেয়া হতে বিরত থাকবে। এ মর্মে কুরআনে এসেছে-

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَ لَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢ ﴾ [الحجرات: ١٢]  

‘‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোনো কোনো অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।’’ 


এছাড়াও কোনো সংবাদ প্রাপ্ত হলে তার সত্যতা যাচাই করা ব্যতীত প্রচার না করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন-

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦ ﴾ [الحجرات: ٦]  

‘‘হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।’’ 


উপরোক্ত আয়াত, হাদীস ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর অছিয়াত থেকে আমরা যা পাই তা ইসলামী মিডিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর এতে মানুষের গোপন বিষয় প্রকাশ না করা, গোয়েন্দাগিরি না করা, প্রয়োজন ব্যতীত প্রকাশমান বিষয়কে যথেষ্ট মনে করার দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত যেসব খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, বুকলেট আমরা পড়ি এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাহায্যে আমরা যা দেখি তা উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়। বিশেষ করে উচ্চ শ্রেণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এসব বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে ইসলাম মিডিয়াকে এসব খারাপ গুণাবলী পরিহার করে বড় মনের পরিচয় দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে ভূমিকা রাখতে নির্দেশ করে।

ঘ. আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বব্যাপী

মিডিয়ার কাজ হলো বিশ্বের সকল মানুষের কাছে সংবাদ পরিবেশন করা; আর ইসলামী মিডিয়ার লক্ষ্য হলো বিশ্বের সর্বসাধারণের কাছে সত্য ও সঠিক সংবাদ পৌঁছানো যা সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।


ইসলামী মিডিয়া সর্বদা দয়াপরবশ হয়ে দা‘ওয়াতী চরিত্র নিয়ে বিশ্বব্যাপী আহ্বান জানায়। এদিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]  

‘‘আর আমি তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।’’ 


অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহমত উৎসর্গ করা হয়েছে। আর তাবলীগ বা প্রচারের শর্ত হলো উত্তম কথা। এ মর্মে কুরআনের নির্দেশনা হলো:

﴿ ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥ ﴾ [النحل: ١٢٥]  

‘‘আপনি মানুষকে দা‘ওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবেন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয় আপনার রব, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি বেশী জানেন এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি ভালভাবেই জানেন।’’ 


কুরআনের অন্যত্র এসেছে:

﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا ٨٣ ﴾ [البقرة: ٨٣]  

‘‘মানুষের সাথে সদালাপ করবে।’’ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের দা‘ওয়াতী মিশন বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি নিবিষ্ট ছিল। আর এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামী মিডিয়া আন্তর্জাতিক ও বিশ্বব্যাপী তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী দা‘ওয়াহ প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সাহাবীকে বিশ্বের অন্যান্য ভাষা শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি যায়দ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কে সুরিয়ানী ভাষা শিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব, এ নির্দেশনা ইসলামী মিডিয়া আন্তর্জাতিক হওয়ার পথকে সুগম করেছে।


এছাড়াও মুসলিম সর্ববৃহৎ সম্মেলন যা প্রত্যেক বছর হজ্বের সময় অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিশ্বের সকল দেশের মুসলিমগণ একত্রিত হন, যদিও তাদের ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল ভিন্ন। আর সেখানে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী ও অনুপস্থিতদের জন্য নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়।

গ. ইসলামী মিডিয়ার ভিত্তিসমূহ

প্রত্যেক বিষয়ের একটি ভিত্তি থাকে। খুঁটি ছাড়া যেমন কোনো ভবন হয় না, তদ্রুপ ইসলামী মিডিয়াও কতিপয় ভিত্তি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যেসব মৌলিক নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ইসলামী মিডিয়া পরিচালিত হবে, তা-ই ইসলামী মিডিয়ার ভিত্তি। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রদত্ত হলো:

এক. ঈমান

ইসলামী মিডিয়া এক আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকে আবশ্যক করে। ফলে একনিষ্ঠ তাওহীদ মানব জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর। কেননা এটি উলুহিয়াত ও ইবাদততত্ত্বের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে। এছাড়াও এর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা ও বান্দার মাঝে সম্পর্কের প্রকৃত অবস্থা এবং জগত ও জীবনের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। অনুরূপভাবে ফিরিশতা, আসমানী কিতাব, রিসালাত, পরকাল, তাকদীর প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস রেখে এ মিডিয়া পরিচালিত হবে। কেননা ঈমান আনয়নের পর ঈমানের উপর অটল-অবিচল থাকা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡاْۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٢ وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١١٣ ﴾ [هود: ١١٢،  ١١٣]  

‘‘কাজেই আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তাতে অবিচল থাকুন এবং আপনার সাথে যারা তাওবা করেছে তারাও; এবং তোমরা সীমালংঘন করো না। তোমরা যা কর নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা। আর যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; পড়লে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তারপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।’’ 


এছাড়াও হাদীসে এসেছে,

عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسئل عنه أحدا بعدك  قال«قل آمنت بالله فاستقم»

‘‘সুফিয়ান ইবন আব্দুল্লাহ আস্-সাকাফী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আমাকে ইসলামের’ এমন বিষয়ে বলুন, যার পরে আর কাউকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হবে না। তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি বল! আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, অতঃপর তার উপর দৃঢ় থাক।’’


রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরোক্ত বাণীটি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ। মহান আল্লাহ বলেন-

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٣ ﴾ [الاحقاف: ١٣]    

‘‘নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের রব আল্লাহ্’ তারপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।’’ 


দুই. জ্ঞান

الإعلام (ই’লাম) ও تعليم (তা’লীম) শব্দদ্বয় একই মূল থেকে উদগত। তবে  الإعلام(ই’লাম) দ্রুত সংবাদ পরিবেশনের সাথে নির্দিষ্ট। আর تعليم (তা’লীম) পূণরাবৃত্তি ও অধিকের সাথে সম্পৃক্ত যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি হয়।


অতএব  الإعلام (ই’লাম) ও تعليم (তা’লীম) শব্দদ্বয় যোগাযোগের রূপ বা আকৃতি। প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আর উভয়ে ইলম এবং মা‘আরেফাতের দিকে মুখাপেক্ষী।


ইসলামী মিডিয়া উপরোক্ত প্রশাখার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত অবস্থা ও লক্ষ্যের দৃষ্টিতে উভয়টি একই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ ۡ ١٩ ﴾ [محمد: ١٩]  

‘‘কাজেই জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটির জন্য।’’ 


ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু স্বীয় গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে আলোচ্য আয়াত দিয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। যার নাম হল (باب العلم قبل القول والعمل) ‘‘কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান’’। অতএব علم (ইলম) দ্বারা তিনি শুরু করেছেন যা সৎকাজের (আমালে সালিহ) মূলনীতি। আর ‘আমালে সালিহ হল মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড। আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣ ﴾ [الحجرات: ١٣]  

‘‘হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।’’ 


অতএব, তাকওয়া হল ‘আমালে সালিহ’-এর ফল। ফলে إعلام (ই‘লাম) বা মিডিয়া প্রকৃত অর্থে জ্ঞান ও শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামী মিডিয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। কারণ ইসলাম আল্লাহর নিকট হতে প্রবর্তিত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ঐশী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রচার-প্রসারে ব্রতী হয়েছেন। যেহেতু এ মিডিয়া ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকে, সেহেতু ইসলামের খুঁটি-নাটি সব বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ অত্যাবশ্যক। এছাড়াও বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কেও মিডিয়া কর্মীদের ধারণা থাকতে হবে। তাহলেই মিডিয়ার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ভাষা শিখতে সাহাবীদের উদ্বুদ্ধ করতেন। প্রত্যেক জাতির নিকট প্রেরিত সকল নবী-রাসূল স্বজাতীয় ভাষা নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٤ ﴾ [ابراهيم: ٤]  

‘‘আর আমরা প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’’ 


অতএব, ভাষাজ্ঞান, অলঙ্কারিত্ব, যোগাযোগ মাধ্যম, স্পষ্ট ও অস্পষ্টতার মধ্যকার অর্থ উদঘাটনের জ্ঞান প্রভৃতি ইসলামী মিডিয়া কর্মীদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। ফলে জ্ঞান ব্যতীত এ মিডিয়া কল্পনা করা অমুলক।

তিন. মানবিকতা

ইসলামী মিডিয়া ব্যাপকার্থে মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেয়। কেননা শরীর, রূহ ও ‘আকল এ তিনের সমন্বয়ে মানব প্রকৃতি গঠিত। আল্লাহ তা‘আলা সর্বোত্তমভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাতে রূহ প্রবেশ করিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ٤ ﴾ [التين: ٤]  

‘‘অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।’’ 


কুরআনের অন্যত্র এসেছে,

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ٣ ﴾ [التغابن: ٣]  

‘‘তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন। আর ফিরে যাওয়া তো তাঁরই কাছে।’’ 


ইসলামী মিডিয়া সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টিকারী স্রষ্টার ইবাদত করার জন্য বান্দার সাথে আল্লাহর এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে। কেননা মানুষ সৃষ্টির মূলে স্রষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাঁর (আল্লাহ) ইবাদত। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে,

﴿ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦ ﴾ [الذاريات: ٥٦]  

‘‘আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এজন্যই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।’’ 


আর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে ভাতৃত্ববোধের উপর পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, ন্যায়বিচার ও ইহসান-এর ভিত্তিতে। মহান আল্লাহ এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣ ﴾ [الحجرات: ١٣]  

‘‘হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।’’ 


কুরআনের অন্যত্র এসেছে,

﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا ٨٣ ﴾ [البقرة: ٨٣]  

‘‘আর মানুষকে উত্তম কথা বল।’’ 


অতএব, ইসলামী মিডিয়ার অন্যতম কাজ হল উত্তম কথা বা বক্তব্য উপস্থাপন। তবে এটি তখনই নিশ্চিত হবে উত্তম বলে, যদি তা ইনসাফপূর্ণ ও সত্য বক্তব্য হয়। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রতি আহ্বান জানিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنََٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨ ﴾ [المائدة: ٨]  

‘‘হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাক্ওয়ার কাছাকাছি। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।’’


এ পৃথিবীতে যত সৃষ্টি আছে সবই মানব কল্যাণে নিয়োজিত। মহান আল্লাহ অধিকাংশ সৃষ্টিকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন, যেন তা মানুষের কল্যাণে আসে। প্রাণীকুল, জীবজন্তু, মাটির উপর উদগত গুল্ম- সবকিছু সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে একমাত্র মানুষ, যাতে তা নিজেদের উপকারে কাজে লাগানো যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ ﴾ [لقمان: ٢٠]  ‘‘তোমরা কি দেখো না? নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে।’’ 


ইসলামী মিডিয়া মানুষের পারস্পরিক উপরোক্ত সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রেখেই জীবন, জগৎ, আখেরাত প্রভৃতির প্রভূত কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়। তবে এক্ষেত্রে যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এটা মূলতঃ আল্লাহর সুন্নাহর অন্তর্গত। তিনি কাউকে কাফির আবার কাউকে মু’মিন হিসেবে এ সমাজে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু মানবিকতা বিচারে প্রত্যেকেই তাঁর আলো, বাতাস, অক্সিজেনসহ নি‘আমতরাজি ভোগ করছে। আল্লাহ বলেন:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِرٞ وَمِنكُم مُّؤۡمِنٞۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢ ﴾ [التغابن: ٢]  

‘‘তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কতক কাফির এবং কতক মুমিন। আর তোমরা যে আমল করছো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।’’ 


ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহু বলেন- নিশ্চয় মানুষের পূর্ণতার পরিধি দু’টি মূলের উপর। বাতিল থেকে হককে জানা। হক বাস্তবায়ণ করা। সৃষ্টির স্থান সম্পর্কে যে ভিন্ন রূপ আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে পরিলক্ষিত হয় তা একমাত্র দু’টি মূলের ভিন্নতার কারণে তাদের মর্যাদায় হয়ে থাকে। আর উভয়টিকেই অনুগ্রহ করে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীগণকে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَٱذۡكُرۡ عِبَٰدَنَآ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ أُوْلِي ٱلۡأَيۡدِي وَٱلۡأَبۡصَٰرِ ٤٥ ﴾ [ص: ٤٥]  

‘‘আর স্মরণ করুন, আমাদের বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়া‘কূবের কথা, তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।’’ 


আলোচ্য আয়াতে الأيدي বলতে সত্য বাস্তবায়নের শক্তি-সামর্থকে বুঝানো হয়েছে।  الأبصار বলতে দ্বীনের ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি দানকে বুঝায়। অতএব, এগুলো দ্বারা হককে পরিপূর্ণ পাওয়া ও তা বাস্তবায়নকে বুঝায়। এক্ষেত্রে মানুষকে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। উপরোক্ত শাখাটি সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হিসেবে বিবেচিত।

দ্বিতীয়ত: উপরোক্ত শাখার বিপরীত যার দ্বীনের ব্যাপারে কোনো দূরদৃষ্টি নেই এবং হক বাস্তবায়নের কোনো ক্ষমতা নেই। এ প্রকারের মধ্যে সৃষ্টির অধিকাংশ মানুষ অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ত: তাদের দীনের ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে এবং জ্ঞানও আছে। কিন্তু তার (দীনের) প্রতি আহ্বান জানানোর বা হক বাস্তবায়নের কোনো শক্তি নেই। এ স্তরে দুর্বল মুমিনগণ অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থত: যাদের শক্তি ও সাহস উভয়টি রয়েছে। কিন্তু দীনের কোনো জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি নেই। তারা রহমানের বন্ধু ও শয়তানের বন্ধুর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। তাদের দৃষ্টিতে সবাই সমান।


তবে উপর্যুক্ত প্রথম প্রকারকেই মহান আল্লাহ নেতৃত্বের জন্য মনোনীত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بَِٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤ ﴾ [السجدة: ٢٤]  

‘‘আর আমরা তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে হেদায়াত করত; যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর তারা আমাদের আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।’’ 


ইমাম কুরতুবী রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন: جعلنا منهم أئمة অর্থাৎ নেতা সৃষ্টি যাদের আনুগত্য করা হয়। আর তারা হলো নবীগণ ‘আলা্ইহিমুস সালাম। তাঁরা হককে বাতিলের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তারাই মডেল বা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। কেননা তারা মানুষের সাথে প্রকৃত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সহজাত প্রবৃত্তি, আল্লাহর উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ নিয়ে আহ্বান জানিয়েছেন।


চার. সামাজিকতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে ইসলাম মানব জীবনের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। অতএব, ইসলাম আকীদা, শরী‘আত ও জীবন পদ্ধতির নাম। মানুষের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা ও তার পরিধি যুগে যুগে একটি দীনের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিল; যাতে তাদের লক্ষ্য ও উত্তম উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয় এবং বিধিসম্মত পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনে সচেষ্ট হয়। আল্লাহ তা‘আলা নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

﴿ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ  ﴾ [الحديد: ٢٥]  

‘‘অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সংগে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমরা আরও নাযিল করেছি লোহা যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।’’ 


শায়খুল ইসলাম ইবন্ তাইমিয়্যা রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, كتاب (কিতাব) দ্বারা ‘ইলম ও দীন প্রতিষ্ঠিত হয় আর ميزان (মীযান) দ্বারা হকসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর হাদীদ কাফির ও মুনাফিকদের ব্যাপারে حد প্রতিষ্ঠা করে।


কুরআন ও হাদীসে নেতার আনুগত্য করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করা, জিহাদ, ন্যায় বিচার, ঐক্যবদ্ধ থাকা, হজ্ব, ঈদ উদযাপন ও অপরাধের শাস্তি বিধান করা নেতৃত্ব ব্যতীত সম্ভব নয়। আর নেতার আনুগত্য করা ওয়াজিব ও তা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জিত হয়।


হাদীসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«نضر الله أمرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»

‘‘আল্লাহ তাকে সমুজ্জল করুন যে আমার কোনো হাদীস শুনেছে অতঃপর তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করে। আর এমন কতক সংরক্ষণকারী আছে যারা ফকীহ নয়, আবার এমন অনেক আছেন যারা তাদের থেকে অধিক জ্ঞানী লোকদের মুখাপেক্ষী। তিনটি স্বভাব যা থেকে মুমিনের অন্তর বিচ্যুত হয় না তা হলো, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য কাজ করা, নেতৃবৃন্দের জন্য নসীহত, জামাতবদ্ধ হওয়া। নিশ্চয় তাদের দো‘আ তাদেরকে বেষ্টন করে আছে।’’ 


মুসলিম সমাজে ইসলামী মিডিয়া ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অংশ বিশেষ। আর এটা স্বাধীন ও জবাবদিহীমূলক ব্যবস্থা যা শরী‘আতের নিয়ম নীতি দ্বারা অর্থনৈতিক আন্দোলনকে এবং আধুনিক মানব রচিত ব্যবস্থার বিপরীতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা উন্নয়ন করে।


মুসলিম সমাজের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে ইসলামী মিডিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হয়। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, শরী‘আত ও জীবন প্রণালীকে ঠিক রেখে ইসলামী রাজনৈতিক জীবনকে সামঞ্জস্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে মিডিয়া অবদান রাখতে পারে। ইসলামী মিডিয়ার লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান, অনুরূপভাবে ইসলামী রাজনীতির উদ্দেশ্যও তাই। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি মানবকল্যাণ সাধন এর লক্ষ্য। অতএব, সামাজিক ভিত্তির উপর এ মিডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঁচ. কার্যক্ষমতা ও প্রায়োগিকতা

ইসলামী মিডিয়া শুধুমাত্র তাত্ত্বিক কোন পদ্ধতি ও চিন্তাপ্রসূত নয়। বরং একে প্রায়োগিক ও ফলিত কার্য হিসেবে ধরা হয়। মিডিয়া কর্মীর সম্বোধন ও প্রচার মাধ্যমসমূহ পরিপূর্ণরূপে লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতঅর্থে মিডিয়া সংগঠন এক সংস্থার নাম যা সৃজনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রযুক্তি। আর এটি নিম্নের ভিত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন:

এক. যোগাযোগের মাধ্যমে মিডিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। মিডিয়া গবেষকগণের অধিকাংশের ঐকমত্যে মিডিয়া কর্মের উপর যোগাযোগের একটা প্রভাব থাকে।


তবে একজন ইসলামী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব কার্যগত ও প্রায়োগিক ভিত্তিকে আবশ্যক করা যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এটা আরো কিছু বিষয়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে।

ক. কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিকে মূল্যায়ন করা। আর এটা জাতির চিন্তা-চেতনা ও প্রিয় সাংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করে।

খ. সত্যবাদিতা ও সংবাদ সংগ্রহে অবিচল থাকা। যেমন আল্লাহর বাণী,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦ ﴾ [الحجرات: ٦]  

‘‘হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।’’ 


নিশ্চয় আল্লাহর সাথে, আত্মার সাথে এবং মানুষের সাথে সত্যবাদিতা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার কারণ। এ সম্পর্কে রাসূলের একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

«إن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الحنة - وإن الرجن ليصدق حتى يكتب عن يديه صدقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عنه كذابا»

নিশ্চয়ই সত্যবাদিতা পূন্যের পথ উম্মুক্ত করে। আর পূন্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি যখন সত্য কথা বলতে থাকে এবং সত্য কথা বলার চেষ্টা অব্যহত রাখে তখন এভাবে এক সময় আল্লাহর নিকট সে সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়। আর তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। কেননা মিথ্যা পাপের পথ দেখায়। আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর কোন ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে তখন এক সময় সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদি বলেই লিপিবদ্ধ হয়।


গ. সময় ও পরিবেশ বিবেচনায় আনা।

ঘ. মিডিয়া কর্মের অলংকারিত্ব।


�.	আল্-আন‘আম: ৩৮।


� মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস নং ১৮৭৪; ইবন আবদিল বার, জামে‘ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী, নং ১৩৮৯। 


�.	সূরা আহযাব : ৩৬।


�.	সূরা মুযযাম্মিল : ২০।


�.	যাকারিয়া আলবিরী, উসূলুল ফিকহিল ইসলামী, (কায়রো : ১৯৭৭ ইং), পৃ. ১৫।


�.	সূরা আয্-যুখরুফ : ৩।


�.	মুহাম্মদ আমীন হাসান, আল মাদখাল ইলাদ দাওয়াহ ওয়াল ‘ইলাম আল ইসলামী (জর্ডান : দারুল আ’মল, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩ ইং ) পৃ. ১১৫।


�.	মুহম্মাদ কামাল উদ্দীন ইমাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৪।


�.	সূরা আল্-বাকারাহ : ২৬০।


�.	সূরা শুআরা ২৩-২৯।


�.	ড. মুহাম্মদ আমীন হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।


�.	সূরা আল্-কাসাস : ৫১।


�.	মইন উদ্দিন রাকারী, ফুনুনু নাজরিয়াতুল ইসলামীয়াহ লিল ই‘লাম, মাজাল্লাতুল মুসলিম আল মু‘আছের, দশম খন্ড, পৃ. ৬২।


�.	ড. মুহাম্মদ কামালুদ্দীন ইমাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।


�.	প্রাগুক্ত।


� বুখারী, হাদীস নং ৭; মুসলিম, হাদীস নং ১৭৭৩। আর আয়াতটি সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াত। 


�.	সূরা আল্-বাকারাহ : ১৯০।


�.	সূরা আল্-বাকারাহ : ২৫৬।


�.	সূরা ইউনুস : ৯৯।


�.	ড. প্রফেসর আদনান আদ্-দুবসী, আল্-ই‘লামুল ইসলামী : আল আদহাফ ওয়াল ওয়ায়েফ, দারু উসামা, তা. বি, পৃ. ৪২-৪৩।


� বাইহাকী ফিল কুবরা, ১০/১৯১; নং ২০৫৭১। 


�.	ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত্-তারিখ, বৈরুত: দারুল ‘ইলম লিল মালাইন, দ্বিতীয় খন্ড, তা.বি., পৃ. ৪০৫।


� অর্থাৎ যাতে তা লঙ্ঘন না করা হয়। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন, নং ১৯২৭। 


�.	সূরা হুজরাত : ১২।


�.	সূরা হুজরাত : ৬।


�.	প্রফেসর আদনান আদ্-দুবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।


�.	সূরা আম্বিয়া : ১০৭।


�.	সূরা নাহল : ১২৫।


�.	সূরা আল্-বাকারাহ : ৮৩।


�.	ইবন সাদ, মুহাম্মদ, আত্-তাবাকাত, মাতবা‘আ বেরিল, ১৩২২ হি., ২য় খন্ড, পৃ. ৩৫৮।


�.	সূরা হুদ : ১১২, ১১৩।


�.	ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, রিয়াদ : ইদারাতুল বুহুস আল ইলমীয়াহ ওয়াল ইফতা, ওয়াদ দাওয়াহ, ১৪০০ হি. পৃ. ৬৫।


�.	সূরা আহকাফ : ১৩।


�.	ইবনু কাইয়্যেম আল জাওযিয়্যাহ, মাদারেজুস্ সালেকীন বাইনা মানাযেলে ইয়্যাকানা’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, কায়রো: দারুল হাদীস, তা. বি., পৃ. ৩৫১।


�.	ড. সাঈদ ইবন্ আলী সাবেত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।


�.	সূরা মুহাম্মদ : ১৯।


�.	সূরা হুজুরাত : ১৩।


�.	সূরা ইবরাহীম : ৪।


�.	সূরা আত্-তীন : ৪।


�.	সূরা তাগাবুন : ৩।


�.	সূরা আয্-যারিয়াত : ৫৬।


�.	সূরা হুজুরাত : ১৩।


�.	সূরা আল্-বাকারাহ : ৮৩।


�.	সূরা আল মায়িদা : ৮।


�.	সূরা লুকমান : ২০।


�.	সূরা তাগাবুন : ২।


�.	সূরা ছোয়াদ :  ৪৫।


�.	ইবনুল কাইয়্যেম, আল জাওয়াবুল কাফী লিমান সা‘আলা আনিদ দাওয়ায়ে শাফী, (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল হাদীসাহ, ১৩৮৭ হি.), পৃ. ৮২।


�.	সূরা আস্-সাজদা : ২৪।


�.	ইমাম কুরতূবী, আল্-জামি লি আহকামিল কুরআন, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি.), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১০৮।


�.	সূরা হাদীদ : ২৫।


�.	الكتاب به يقوم العلم والدين والميزان به تقوم الحقوق ـــ والحديد به تقوم على الكافرين والمنافقين 


দ্র. ইবন্ তাইমিয়্যাহ, মাজমূউল ফাতাওয়া, ৩৫তম সংস্করণ, (রিয়াদ : রিসালাতুল আম্মাহ লিল বুহুস ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়া ওয়াল ইরশাদ, ১৩৯৮ হি.), পৃ. ৩৬।


�.	ইবন্ তাইমিয়্যাহ (র.), আস সিয়াসাতুশ শরয়ী‘আহ ফী ইসলাহির রাঈ‘ ওয়ার রা‘ঈয়াহ, (বৈরুত : দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৫১ খ্রি.), পৃ. ১৭২।


�.	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, মুসনাদ, বাবু হাদীসু আবু যার গিফারী (রা.), ৫ম খন্ড, পৃ. ১৮৩, হাদীস নং ২১৬৩০।


�.	আব্দুল হক শুকাইরী, আত্-তানমিয়াতুল ইকতিসাদিয়া ফিল মানহাজিল ইসলামী, সিলসিলাতু কিতাবিল উম্মাহ, সংস্করণ ১৭, ১৪০৭ হি.), পৃ. ৮২।


�.	মুহাম্মদ করম সুলায়মান, আত্-তারীখুল ই‘লামী ফী দুয়েল ইসলাম (মানসূরাহ : দারুল ওয়াফা, ১৪০৯ হি.) পৃ. ৩২।


�.	সূরা হুজরাত : ৬।


�.	ইমাম নবুবী, রিয়াদুস সালেহীন (দামেশক : মাকতাবাতুল গাযালী, তা. বি) পৃ. ৪৪।


�.	ড. সাঈদ ইবন আলী ইবন্ সাবিত, আল উসূলুল ফিকরিয়্যাহ লিল ‘ইলাম (রিয়াদ : দারুল ফজিলাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৮ হি.), পৃ. ১৬৭।
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